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বইখানা সব্যপ্রয়াত বঙ্গীয় চোদ্দ শতকের ধারাবাহক ইতিহাস নয় । ওই শতকের 
কতকগুলো গরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্বন্ধে লাখত প্রবন্ধের সমাহার মান্র। কিন্তু 
প্রবন্ধগুলো পড়লে পাঠক ওই শতাধ্দীর একটা সার্বক চিন্ন পাবেন। সে সার্বিক 
চিন্, পাঠক আঁধিকন্তু পাবেন বইখানার মুখপাতের প্রবন্ধ__শীতক বিহরণ'_-এ । 
সেখানে গত ১০০ বছরের ইতিহাসের একটা কাকচক্ষু নিরীক্ষণ করা হয়েছে। ওই 
প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে চোদ্দ শতকের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা 
লাভ ও ইংরেজের মহাপ্রস্থান। কি ভাবে সেটা ঘটল, তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে 
দ্বিতীয় প্রবন্ধে । আরও, শতাব্দী চিচ্ছিত হয়ে আছে এক বাঙালী প্রত্বতত্বাবদের 
বৈপ্লাবক আবিচ্কারে,_যা যুগ যুগ যাবৎ প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে 
প্রমাণিত করল "হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও তার শিকড় কোথায় ॥ এটা আলোচিত 
হয়েছে বইখানার তৃতীয় প্রবন্ধে । 

বিগত শতাব্দী সম্পূর্ণভাবে ওলট-পালট করে দিয়েছে আমাদের সমাজজশীবন 
ও জীবনচর্ধযার ধারাকে । ওলট-পালটটা এমন ধরনের হয়েছে যে শতাব্দীর গোড়ার 
দিকের মানুষগুলোকে শতাব্দীর শেষের দিকের মানুষ থেকে চেনা যায় না। সমাজ 
জীবনে বৈপ্লাবক পাঁরবত'ন ঘটেছে কৌলীন্য প্রথা ও বহ বিবাহের অবসানে, 
বিবাহের ন্যনতম বয়স নিধণরণে, "বয়ে বাঁড়র রশীতিনীতির পাঁরবর্তনে। সেজন্য 
.এসব বিষয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ গ্রাথত হয়েছে । 

এ শতাব্দীতে বাঙাল হিন্দু ও মুসলমান তাদের আগেকার যুগের সম্প্রীতি 
হারয়েছে-যার প্রাতক্লিয়ায় ঘটেছিল নোয়াখালণ ও কলকাতার মর্মন্তুদ দাঙ্গা, যার 
জেরে স্বাধীনতার শর্ত হিসাবে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে । কিন্তু মন্দির-মসাঁজদ 
সমস্যা আজ পযন্ত রয়ে গিয়েছে । বঙ্গদেশ 'দ্বিখাণ্ডত হবার পর পশ্চিমবঙ্গ ও 
বাংলাদেশ নানা উৎকট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু ভগবান ও আল্লার কৃপায় 
সুপাঁরক্পিত যোজনাসমূহের দ্বারা সেগ:ীলর সমাধান হয়েছে । এ সমস্ত বিষয় 
এ বইয়ের স্বতন্ত্র প্রব্ধসমূহে আলোচিত হয়েছে। 

শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশ ছিল বাঙাল জীবনের স:খময় যুগ । সম্তাগণ্ডার 
বাজারে দরিদ্রতা সত্বেও বাঙালী হেসে খেলে তার নশ্বর জীবন কাটাতো। শেষের 
অধ্যশংশে সে জঙ্জীরত হয়ে গিয়েছে মূল্যস্ফীতি, অবাঙালীর অবাধ আগমনে ও 
নানারূপ ক্লেশময় ঘটনায় । বাঙালী জীবন আজ সবচেয়ে বেশি অভিশপ্ত হয়েছে 
বধ্‌ নির্যাতন ও নারীনিগ্রহে । সেজন্য এসব বিষয়েও প্রবন্ধ যোগ করা হয়েছে । 
এই নৈরাশ্যের মধ্যেও বাঙালী আজও পাচ্ছে “অসকার' ও শবম্বসুন্দরী” খেতাব । 
তবে রবান্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরূলের যুগের আর প্ঃনরাবর্ভব ঘটেনি । সেজন্য 
কামনা কাঁর যে বাঙালী সঙ্কল্প করুক চারন্রবান হয়ে তার ল:প্ত গৌরব ফিরিয়ে 
আনার । 
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শতক বিহরণ 


কালের অনন্ত প্রবাহে একশ' বছর এক আত সামান্য বিন্দুমাত্র । 
কন্তু বঙ্গাব্দ চোদ্দ শতকের এই সামান্য সময়কালের মধ্যেই ঘটে গিয়েছে 
বৈপ্লাবক ঘটনাসমূহ যথা, দুই মহাযুদ্ধ, এক মন্বন্তর, স্বাধীনতা লাভ 
ও দেশ বিভাগ, গগনস্পর্শ মূল্যস্ফীতি, নৌতিক শৈথিল্য, মানাবক 
সত্তার অবনাতি, নারী নির্ধাতন-ধর্ধন ও বাঙালীর আত্মহনন । তার 
মধ্যে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ১৯৪০ শ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে ইংরেজের 
মহাপ্রস্থান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ। সেই ঘটনাই শতাব্দণর 
ইতিহাসকে বিভন্ত করে দঃভাগে । সেই ঘটনা ঘটবার আগে আমরা 
রকম 'ছলাম ও পরে কি হয়োছি, সেটাই আমাদের আলোচনার 
বিষয়বস্তু । 

বঙ্গাব্দ ১৩০০-র আগের একশ" বছরে বাঙলায় ঘটে গিয়েছিল নব- 
জাগরণ বা রেনেসাঁ। যাঁদও রেনেসাঁর প্রধান হোতাদের মধ্যে মাইকেল 
মধ্‌সূদন দত্তের মৃত্যু ঘটে ছিল ১২৮০ বঙ্গাব্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
১২৯৮ বঙ্গাব্দে ও বাঁঙ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৩০০ বঙ্গাব্দ, তা হলেও 
তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে রেনেসাঁর ধারা শুকিয়ে যায়ান। পর্ণমান্রায় 
চলেছিল সেই ধারা । দেশকে বড় ও মহৎ করাই ছিল রেনেসাঁর হোতাদের 
প্রধান লক্ষ্য। ১৩০০ বঙ্গাব্দেই আমরা স্বামণ বিবেকানন্দকে দৌঁখ 
আমেরিকার শিকাগো শহরে অন:ষ্ঠিত ধর্মমহাসভায় ভারতাঁয় সংস্কাতির 
মহান আদর্শ সম্বন্ধে বন্তুতা 1দয়ে িশবজনের মন জয় করতে । 
ভারত সোঁদন গার্বত হল, যখন পড়ল “নউ ইয়করণ হেরালড--এর স্তম্ভে 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখিত প্রশান্ত-_ভারতের বাত্যাসূজনণ খাঁষ ধম 
মহাসভার বৃহত্তম মানুষ ।, 

বস্তুত শতাব্দীর প্রথম পাদটা ছিল ভারতের এক অত্যাশ্্য ও 
আনন্দমুখর যুগ। মোহনবাগান জয় করল আই এফ এ শিল্ড। 
রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল প:ঃরস্কার। শরৎচন্দ্র শুরু করলেন তাঁর 
আঁবস্মরণীয় উপন্যাসসমূহ । আমোরকায় গিয়ে ধনগোপাল মুখো- 
পাধ্যায় পেলেন তাঁর "গ্রে নেক" গ্রন্হের জন্য মাকিন মুলুকের [বিখ্যাত 


৯ 


পুরস্কার "জন নিউবোর পদক" । প্রথম মহাধুদ্ধের সময় বাঙাল? দূর 
করল সাহেবদের দেওয়া অপবাদ যে বাঙালীর সামারক শৌর্ধবীর্ঘ নেই । 
সামরিক বাহনশতে যোগদান করে এক দল বাঙালী বীর সোঁদন 'ি*বকে 
চমংকৃত করল । পাঁশ্চম রণাঙ্গনে জার্মীনদের গোলাবষণের ব্যহ ভেদ 
করে কেড়ে য়ে এল জার্মানদের কামানগুলো । বস্তুত, ধরন ক্কাড়া, 
সাহত্য, সামাীরক শৌর্যবীর্য, সব ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হল বাঙালীর 
শ্রেন্তত্ব। 


॥ দুই 


চন্তাশনীলতার ক্ষেত্রে বাঙাল? সোঁদন ছিল আদ্বিতীয়। গোপালকৃষ্ গোখলে 
উদ্দা্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন--হোয়াট বেঙ্গল থিংকস ট-ডে, ইণ্ডিয়া থিংকস 
টুমরো.। গোপালকৃষণ গোখলের এই উন্তির মধ্যে কোন আতিরঞ্জন ছিল 
না। আগের শতকে বাঙলাই ছিল নরজাগীতর প্রসীতগার। সব 
বিষয়ে বাঙালী 'ছিল এগয়ে । ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৩০০ বঙ্গাব্দ শুরু 
হয়েছিল ১৩ এপ্রল ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) বোম্বাইয়ে যখন ভারতাঁয় জাত”য় 
কংগ্রেসের প্রথম আঁধিবেশন হয়, তখন তার সভাপাঁতত্ব করলেন একজন 
বাঙাল+-__উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । আবার প্রথম বাঙালণ সিভিলিয়ান 
'নিযুন্ত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । সাহেবদের ইংরেজি লেখার ভূল ধরতে 
লাগলেন রেভারেণ্ড লালাবহারণ দে। 

চিন্তাশীলতার ক্ষেত্রে শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমরা যেসব অনন্য- 
সাধারণ বাঙালণকে দেখি, তাঁদের মধ্যে জনাকয়েকের আমরা এখানে নাম 
করছি-__বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গিরীশচন্দ্র, সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
বাঁপন চন্দ্র পাল, রামেন্দ্রুসুন্দর ভ্রিবেদ, শিশির কুমার ঘোষ, মাতিলাল 
ঘোষ, অবনসন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বস;, প্রফলল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র 
বস, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিনয়কুমার সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
শরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্বী, রাসাঁবহারী ঘোষ, তারকচন্দ্র 
পালিত, ব্যোমকেশ চক্রবত” যোগেশচন্দ্র রায়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
উপেন্দ্রনাথ ব্লক্ষচারী, ষদুনাথ সরকার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র- 
নাথ মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ভাদহাড়, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ 
ঘোষ, ক্ষ;ুদীরাম বস;, কানাইলাল দত্ত, সূর্য সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, 
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সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনাথ 
মজ:মদার, স[রেশচন্দ্র মজুমদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগংপ্ত, 
সুভাষচন্দ্র বস7, বিধানচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার, নলিনশরঞ্জন সরকার, 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ । শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এদের সমতুল 
'কোন ব্যন্তিকে আর দোঁখ না। শতাব্দীর প্রথমাধের মানুষরা ছিলেন 
চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান । চিন্তাশশলতাই ছল তাঁদের মূলধন। 
দ্বিতনয়াধের মানুষদের মূলধন হচ্ছে চালাকি । চালাকির দ্বারাই তাঁরা 
সবাক? সমাধা করতে চান। প্রতিভার আজ আর কোন কদর নেই। 
যারা চালাকিতে ওস্তাদ, পাঁচজনের বই থেকে বিনা স্বীকাতিতে উপাদান 
চুর করে বই ছাপাতে জানে, তারাই আজকের 'চন্তাশীল ও প্রাতভাবান 
পুরুষ । তারাই আজকের পণ্ডিতপ্রবর ও তারাই পায় সাম্মানিক 
ডি. লিট । সব দেখে শুনে বলতে ইচ্ছে করে-__ডক্রেটস আর আ্যাওয়ােড 
বাই দ্য ফূলস ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য কফুলস।” 


॥ তিন ॥ 


শতাব্দীর প্রথমার্ধটা ছিল অত্যন্ত সহখস্বাচ্ছন্দ্যের যুগ । শজাঁনস- 
পত্তরের দাম ছিল খুবই সন্তা। শতাব্দীর সূচনায় চালের দাম ছিল এক 
টাকা মন। তবে বঙ্গাব্দ প্রথম দশকের গোড়ার দিকে বুয়ার যুদ্ধের জন্য 
দাম বেড়ে দেড় টাকা থেকে দয্টাকা হয়েছিল । চল্লিশের দশকে (দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে গুণাগুণ অননষায়শ ) চালের দাম ছিল আড়াই 
টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকা মন। অধিকাংশ ডালের দাম ছল ছ, 
পয়সা সের । আটা দ: পয়সা সের, ময়দা চার পয়সা সের, সর্ষের তেল 
দশ পয়সা সের, চান দ? আনা সের, আর ভাল ভয়সা ঘি দশ আনা 
সের। মাখন আট আনা সের, মাংস ছ* আনা সের। বাগদা, ট্যাংরা, 
পারসে ইত্যাঁদ মাছ চার আনা সের । কাটা রুই মাছ ছ" আনা সের। 
দশ হাতি লাটট? মাক্ণা ভাল 'বাঁলাতি কাপড় দেড় টাকা থেকে সাত 
1সকা জোড়া । এখনকার এক টাকা দামের রসগোল্লার নাম ছিল 
'সমশ্ডি'॥ এক পয়সায় চারটে রসমণ্ডি পাওয়া যেত। ফাউ চাইলে 
দোকানদার আরও একটা ফাউ 'দত। আর বাঁক সব রকম খাবার 
ছিল ছ” আনা সের । এসব দাম ১৯৪২ গ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (বঙ্গাব্দ শতকের 
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প্রথমার্ধ পর্যন্ত ) চাল ছিল । তখনও কলকাতা শহরে 'পাইস হোটেল” 
এর আ্তত্ব ছিল। এসব হোটেলে এক পয়সার 'বানময়ে ভাত, ডাল, 
তরকারাঁ, চাটনি পাওয়া যেত। কাপড়চোপড়ও ১৯৪২ শ্রীস্টাব্ৰ পর্যন্ত 
আগেকার মতই ছিল । তবে তখন বিলিতি কাপড়ের পরিবর্তে এখানকার 
মিলের কাপড় পরার রশীতি হয়েছিল । ১২০-কাউণ্ট সুতোর মিহি ধঁতির 
দাম 1ছল সাত [সকে ও শাড়ীর দাম দুস্টাকা চার আনা জোড়া । আর 
ধনেখালির উৎকৃষ্ট শাড়ী [তিন টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকায় পাওয়া 
যেত। 

ছেলেদের লেখাপড়ার খরচও ছিল খুব কম। স্কুলের মাইনে ছিল 
মাসিক এক আনা থেকে শুরু করে ম্যাট্রকূলেশন (স্কুল ফাইনাল ) 
ক্লাসে দু্টাকা । কলেজের মাইনে এক টাকা (ক্ষুদিরাম বাবুর সেনট্রাল 
কলেজে ) থেকে শহর করে পাঁচ টাকা ( স্কাঁটিশ চার্ট কলেজে )। বিশব- 
বিদ্যালয়ের এম. এ ক্লাসের মাইনে ছিল আট টাকা । পরীক্ষার ফি ছিল 
পনের থেকে পণচশ টাকা । আমার প্রথম বছরে লেখাপড়া করতে মোট 
খরচ হয়োছিল চোদ্দ আনা পয়সা_-মাঁসক এক আনা হিসাবে এক 
বৎসরের মাইনে বারো আনা, একখানা বর্ণপাঁরচয় দুপয়সা, একখানা 
ধারাপাত দ?” পয়সা, একখানা গ্লেউট তিন পয়সা ও ঞ্লেট-পেনাঁসল এক 
পয়সা । আজকালকার মত বছরে বছরে পাঠ্যপনস্তক পাঁরবাঁতিত হত না। 
একবার পাটিগণিত, বাঁজগাঁণত ও জ্যাঁমাতির বই ?িকনলে দু-চার পুরুষ 
তা পড়ত। 

ডাক মাসলের খরচাও খুব কম ছিল । পোস্টকার্ড এক পয়সা, খাম 
দর পয়সা, রোজস্ট্রেশন খরচ দয আনা ও ীবলেতে চিঠি পাঠাতে খরচ 
হত দশ পয়সা । পোস্ট আঁপসের কর্মকূশলতা ছিল অদ্ভূত । আজ 
সকালে আটটার মধ্যে কলকাতা থেকে ব্যারাকপুরের ঠিকানায় চিঠি পোস্ট 
করলে, তা বেলা তিনটার সময় সেখানে বিলি হত, এবং সেখান থেকে 
তার জবাব পাঁচটার মধ্যে পোস্ট করলে কাল সকালে আটটার মধ্যে তা 
কলকাতায় বাল হত। আর আজকের একটা নমুনা 1দাঁচ্ছ। একখানা 
চিঠি আমার নামে এবছর ২ ফেব্রুয়ার তারিখে লেনিন সরণী থেকে 
পোস্ট করা হয়েছে । ষোল আনা শুদ্ধ ঠিকানা থাকা সত্তেও চিঠিখানা 
পেলাম ১০ এীপ্রল তারিখে । 
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"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আঁবিভভতি হল মহামন্বন্তর। যুদ্ধ দেশের 
দোরগোড়া পর্ষন্তি প্রসারিত হওয়ার ফলে, সৈন্যবাহিনীকে খাওয়ানোর 
জন্য সরকার চাল 'কন্ণার করল । দেশে চাল দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় অন্নাভাবে 
গ্রাম থেকে ভূমিহীন কৃষকের দল ছুটে এল রাজধানী শহরের দিকে। 
এখানে অনাহারে কলকাতার রাজপথে শেষানম্বাস ত্যাগ করল হাজার 
হাজার নরনারী ও শিশু । তারই পদাত্কে রেশানং প্রথা চালু করা হল । 
সঙ্গে সঙ্গে চোরাবাজারীদের আঁবভ্গব ঘটল । ফলে শীজানসপত্তরের 
দামের সামান্য কিছু হেরফের হতে লাগল । পণ্ডিত নেহরু তখন গাঁদ 
পানান। 'জানিসপত্তরের মূল্যের উদ্ধগতি দেখে তিনি তো চটে লাল। 
উত্তোজত হয়ে [তিনি বললেন--আ'ম যাঁদ কোনাঁদন ক্ষমতায় আস, 
তাহলে চোরাবাজারীদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে তাদের গলা কেটে 
দেব।” ১৯৪০৭ হ্রীপ্টাব্দের পনের আগস্ট ভারত স্বাধশীনতা পেল । পাণ্ডিত 
নেহেরুই প্রধানমন্ত্রী হলেন। পনেরো আগস্টের মধ্যরান্রে তান জাতির 
প্রীতি ভাষণে বললেন, “আমাদের দীর্ধাদনের অধানতা, দ্বিতীয় মহায্‌দ্ধ 
ও তার অনুবতর্শ ঘটনাসমহের ফলে, আমরা জীবনের অনেক পঃঞ ভূত 
গুরুতর সমস্যার উত্তরাধিকারা হয়েছি । আজ আমাদের দেশের লেকের 
খাদ্য, বন, ও নিত্য আবশ্যকীয় দ্ুব্যসামগ্র'র অভাব রয়েছে । আমরা 
মুদ্রুপ্কীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নাগপাশে বদ্ধ হয়েছি । আমরা 'বিচক্ষনতার 
সঙ্গে এসব সমস্যার সমাধান করতে চাই, যাতে সাধারণ লোকের ক্রেশের 
বোঝা হাস পায় ও তাদের জীবনযান্রার মান বৃদ্ধি পায় ।, 

নেহরুর এই প্রাতিশ্রুুতি সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য ১৯৫১ সাল থেকে 
শুর করে আমরা সাতাটি পণবাণ্ষকী পাঁরকল্পনা ও তিনটি বাঁষক 
যোজনা ইতিমধ্যে রচিত ও রূপায়িত করোছি। বত্মানে অষ্টম 
পঁরিকঙ্পনা রূপায়ত হচ্ছে । সপ্তম পারকল্পনার শেষ পযন্ত আমরা 
খরচ করেছি ৫৪৪,২৭৬ কোটি টাকা । অস্টম পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ 
হয়েছে ৮৭২,১০০ কোটি টাকা । কিন্তু এই বিপুল অর্থব্যয় করেও আমরা 
দাঁরদ্রু দেশবাসীর অদ্ট ফেরাতে পাঁরাঁন। বরং পুম্টিকর খাদ্যের 
অভাবে আমরা আরও দাঁরিদু হয়ে পড়েছি । মূল্যস্ফীতি সাধারণ লোকের 
জীবনকে আতিম্ট করে তুলেছে । সরকার অবশ্য বলবেন যে আমরা অনেক 
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বিষয়ে এগিয়ে গোঁছ। কিন্তু সাধারণ লোকের জীবন যে আগেকার 
তুলনায় সুখময় হয়ান, সে সম্বন্ধে কোন বিতকই নেই। দেশের 
একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একই রব অনরণিত হচ্ছে__ম্যায় 
ভূখা হ*।, ধনী আরও বেশি ধনী হয়েছে, দরিদ্র হয়েছে দরিদ্ুতর ৷ 
মধ্যাবত্ত সমাজের অবলযাপ্ত ঘটেছে । 


॥ পচ ॥ 


সবচেয়ে বড় দ:গ্গাত যা আজ মানুষকে আঁভভূত করেছে তা হচ্ছে, 
মূল্যস্ফীতি । যারা মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছে, নেহেরু তাদের ল্যাম্প-পোস্টে 
ঝ£লয়ে মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসবার পর দেখা গিয়োছল 
যে তাদের সঙ্গেই ?তান হাত 'মাঁলয়ে ফেলেছেন । তাঁর উত্তরাধকারীরা 
সেই একই নীতি অনুসরণ করে এসেছেন, কেননা সেই ব্যবসায়ীদের 
বদান্যতার ওপরেই দলের পর্ান্ট ও নির্বাচনের সাফল্য নিভর করে। 
1কন্তু ব্যবসায়ীদের দোষ দলে হবে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
সরকার 'নজেও মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছেন। প্রত্যক্ষভাবে সরকার মূল্যস্ফীতি 
ঘটাচ্ছেন পণ্যদ্বব্যেব ওপর কর বাঁসয়ে, রেলের মাসুল বাড়িয়ে ও পণ্যদ্রব্যের 
উর্্ধমূল্য 'নর্ধারণ করে দিয়ে । আর পরোক্ষভাবে মূল্যস্ফীতি ঘটাচ্ছেন 
পণ্চবাষিকী পাঁরকজ্পনা সমূহের রূপায়নের জন্য ঘাটাতি ব্যয়নীতি 
অনহসরণ করে। এ সবের ফলে বর্তমানে পণ্যদ্রব্যমূল্য এমন স্তরে গিয়ে 
দাঁড়য়েছে যে তুলনা করলে শতাব্দীর প্রথমাধের পণ্যদ্রব্যের মূলাসমূহ 
রূপকথার কাহিনণ বলে মনে হবে। নেহের্‌ পণ্যমূল্যের উদ্ধগাঁত দমন 
করে সাধারণ লোকের জীবন সুখময় করতে চেয়োছিলেন, কিন্তু শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধে প্ণ্যমূল্য গগনস্পশী হয়ে সাধারণ লোকের জীবন কিরকম 
ক্লেশকর করেছে তা নীচে শতকের দুই অংশের পণ্যমূল্যের তালিকা থেকে 
প্রতীয়মান হবে। 


পণ্যদ্রব্য শতকের প্রথমাধধের মূল্য শতকের শেষের মূল্য 
চাল (প্রাতি মন) দদ' টাকা ৫০ পয়সা ৩২০ টাকা 
ডাল (প্রাতি সের) ছ* পয়সা ২০ টাকা 
সরষের তেল (প্রাতি সের) দশ পয়সা ৩০ টাকা 
চিনি প্রোত সের) আট পয়সা ১৫ টাকা 
ঘ (প্রাতি সের) দশ আনা ২০০ টাকা 
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মাংস প্রতি সের) ছ” আনা ৭২ টাকা 


মাছ (কাটা রুই প্রাত সের) ছ” আনা ৭০ টাকা 
ধূতি (মাহ কাপড়) দ টাকা ৮০ টাকা 
ধনেখাঁলর শাঁড় তিন টাকা ২৫০ টাকা 


গত দশ বছরেই দ্রব্যমূল্য দ্বিগুন হয়ে গিয়েছে । এটা সরকারী 
কনস্যমার প্রাইস ইনডেকস” থেকে বুঝতে পারা যাবে । ১৯৮২ সালে 
সূচকসংখ্যা ছিল ১০০, আর ১৯৯২তে ২১৯। মূল্যস্ফীতি দেশের 
মধ্যে ধনবৈষম্য ঘটিয়েছে । ষাটের দশকে মহলানবাশ কাঁমাটি এই প্রবণতা 
লক্ষ্য করেছিলেন এবং এ সম্বন্ধে আমাদের সতক্ণ করে দিয়োছলেন । সে 
সতক্কবাণীতে আমরা কর্ণপাত কাঁরান। ফলে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে 
সঙ্গে ধনবৈষম্য বিরাট আকারে প্রকট হয়েছে 


॥ ছয়।। 


শতাব্দীর পূবণধের রাজনোতিক পারিস্হিতি পরবতণ প্রবন্ধে আলোচিত 
হয়েছে । এবার শতাব্দীর শেষার্ধের রাজনোতিক পারস্থিতিটার দিকে 
তাকানো যাক । ১৯৪৭ শ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের শোচননয় শত“ হিসাবে 
বজ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়__পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপাকিস্তান। পশ্চিমব্গ 
জন্মগ্রহণ করেছিল অনেক সমস্যা ?নয়ে। যুস্তবাঙলার অর্থনৈতিক 
পরীস্থাতির মধ্যে ছিল একটা ভারসাম্য । পূর্ববাওলা ছিল কৃষিপ্রধান, 
সেজন্য পূর্ববাঙলা ছিল খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের আড়ত। আর 
পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিল্প প্রধান। পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্যশস্য ও কাঁচা- 
মালের জন্য পূর্ববাঙলার ওপর নির্ভর করতে হত। দ্বিখন্ডিত হবার 
পর এই আর্থিক ভারসাম্য ভেঙে পড়ে । তারপর পশ্চিমবঙ্গ ছিল 
ঘনবসাঁতবহুল অংশ । তার মানে, আগে থেকেই এখানে ছিল বাসস্থানের 
অভাব। সে অভাবকে র্ূুমশই তীব্রতর করে তুলোছল অন্য প্রদেশ 
থেকে আগত জনসমদ্ু । এই সমস্যাকে আরও উৎকট করে তুলল ধখন 
নিরাপত্তার কারণে লক্ষ লক্ষ 'হন্দ পূর্ববাঙলা থেকে পশ্চিমবাঙলায় 
এল । 

যখন পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হল, তখন প্রফললপ চন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে এক 
ছায়া মন্ত্ি পারদ” রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করল। কিন্তু চার-পাঁচ 
মাসের মধ্যেই সেই মন্ত্রিসভা ভেঙে পড়ল ॥ ১৯৪৮ শ্রীস্টাব্দের জান;য়াি 
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মাসে ডান্তার িধানচন্দ্ রায় নতুন মীন্নিসভা গঠন করলেন। স্বাভাবিক 
ভাবে পশ্চিমবঙ্গ যেসব উতকট সমস্যার সম্মুখীন হয়োছিল, সেগালর 
সমাধান এই নতুন মান্তিসভার ঘাড়ে চেপে বসল। 'নিরাঁবিচ্ছিন্নভাবে তাঁর 
মৃতুকাল পরন্ত আঠারো বছর মুখ্যমন্ত্ থাকাকালীন 1বধানচন্দ্ 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগযীল একে একে সমাধান করে ফেললেন। 

৯৯৬২ হ্রীস্টাব্দের ১ জুলাই বিধান রায়ের মৃত্যুর পর কংগ্রেস নেতা 
প্রফলল্লচন্দ্র সেন নতুন মান্দ্রিসভা গঠন করেন । কিন্তু তাঁর অনঃসৃত খাদ্য- 
নশীত জনমতের বিরদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ গ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে [তান 
পরাজিত হন ও অজয় মুখাজির নেতৃত্বে এক যত্ত্রণ্ট সরকার গঠিত হয়। 
িন্তু তা ক্ষণস্থায়শ হওয়ায় ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ এক নতুন মান্তরসভা 
গঠন করেন। তা-ও স্বল্পকালস্থায়ী হওয়ায় ১৯৬৮ শ্রীস্টাব্দের ২০ 
ফেরুয়ারি রাষ্ট্রপাতর শাসন জার হয়। ১৯৬৯ গ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি 
মাসে অজয় মুখাঁজির নেতৃত্বে বামফ্রণ্ট সরকার গাঁঠিত হয়। মাত্র 
এক বছরের বোঁশ এ-সরকার স্হায়ী হয় না। ১৯৭০ শ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্ট 
আবার রাশ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয় । ১৯৭১ শ্রীস্টাব্দের এীপ্রল মাসে 
অজয় মুখার্জর নেতৃত্বে এক ডেমোকেেটিক কোয়ালিশন সরকার গঠিত 
হয়। ধকন্তু দু'মাস পরে (জুন ১৯৭১) তা ভেঙে পড়ে। তখন 
€৩০ জুন ১৯৭১ ) আবার রাম্ট্রপৃতির শাসন জার করা হয়। ১৯৭২-এর 
মার্৮ মাসে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়েয় নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়। 
১৯৭৭ গ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে 'বামফ্রণ্ট' দল সাফল্য অন করাতে জ্যোতি 
বস; 'বামফ্রণ্ট সরকার গঠন করেন। এই বামফ্রণ্ট সরকারই এখনও 
পযন্ত ক্ষমতাসীন আছে । 

বৈষাঁয়ক সম্পদ বৃদ্ধির অন্তরালে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ঘটেছে 
শান্তিশঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক দলাদলি, দ্বন্দৰ ও সংঘর্ষ, 
পুলিশের নিক্কিয়তা ও নিষণতন, মধ্যাবত্ত সমাজের অবলুপ্তি, শিক্ষার 
সংকট, বাওলায় অবাঙালনর অবারিত আগমন ও কর্মসংস্থানের ওপর তার 
প্রাতঘাত, বেকারের সংখ্যাব্‌দ্ধি ও জীবনের সর্কক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলতা ও 
নৈতিক শোথল্য। তাছাড়া বাঙালীর মানাবক সত্তা ক্রমশই হাস পাচ্ছে। 
নারীনগ্রহ ও বধু-নির্ধাতনের ক্মবাদ্ধহার তার দ্টান্ত। 

বস্তুত, সমকালণন সামাজিক 1বশৃঙ্খলতা, মানবিক সত্তার হাস ও 
নৈতিক শোঁথল্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে মনে স্বভাবতই প্রশন জাগে যে 
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বাঙালীর জীবনচর্ধা ও সংস্কাতির স্বকীয়তা অবক্ষয়ের পথে চলেছে 
কিনা ঃ অশন-বপনে, আচার-ব্যবহারে' বাঙাল আজ যেমন নিজেকে 
বহুরুপণ করে তুলেছে, তেমনই বর্ণচোরা করেছে তার সংস্কাতকে। 


অতাঁতের গৌরবময় সংস্কৃতির পাঁরবর্তে এক জারজ সংস্কাঁতির প্রাবলযই 


লক্ষিত হচ্ছে । 
॥ সাত ॥। 


এরই মধ্যে ঘটে গিয়েছে বিজ্ঞানের অত্যাশ্চর্য অগ্রগতি । আগের 
শতকে আমরা পেয়েছিলাম টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো, 
পাখা ইত্যাদ। বিংশ শতাব্দীতে আমরা পেয়েছি বেতার, গবমান, 
খাঁনজতৈল, মোটরগাড়ি, পরমাণুর ব্যবহার, ইলেকদ্রীনকস-, টোঁল[ভিসন, 
প্লাস্টিকস্‌ ইত্যাঁদ। বস্তুত বিজ্ঞান ও প্রযশীন্ত বিদ্যার সাহায্যে আমরা 
এমনভাবে এগিয়ে গেছি যে মনে হবে বিজ্ঞানই বুঝ বা স্বয়ং ভগবান। 
ভগবানের দুই সত্ব আছে--তিনি যুগপৎ প্রষ্টা ও সংহারকত। 
বিজ্ঞানও তাই । বিজ্ঞান যেমন একাঁদিকে মানুষের কল্যাণ সাধন করছে, 
অপরাঁদকে মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে । জানিনা আগামণকালে 
মানুষের কপালে কি আছে। কেননা এখন চলেছে প্রকীতির ওপর 
আধপত্যের জন্য বিজ্ঞানের লড়াই। এই বিজ্ঞান বনাম প্রকৃতির 
লড়াইয়ের ফলাফলের ওপর 'নিভ“র করছে, হয় মানবসভ্যতার আরও 
অগ্রগতি, আর তা নয়তো মানুষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি । (অতুল সুর, 
মানব সভ্যতার নতাত্তিক ভাষ্য, দ্রঃ) 


১৭ 


বিপ্নববাদী সমাজের অভ্যু্থান 


বিগত শতকের সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে ১৯৪৭ গ্রীস্টাব্দে ভারত থেকে 
ইংরেজের মহাপ্রস্থান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ। সেটা ি করে 
ঘটেছিল, সেটাই এখানে বলছি । 

যাঁদও স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য ১৮৮৫ 
গ্ীস্টাব্দেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্হাঁপিত হয়ে, গিয়েছিল, তা হলেও 
ওটা বিপ্লববাদী সংস্থা ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস স্হাপনের পূর্বে 
সংঘটিত যে সব ঘটনাকে আমরা স্বাধীনতা লাভের পদক্ষেপ বলে ?চাহুত 
কার সেগুলো বিপ্লব নয়, "বিদ্রোহ মান্র। প্রকৃত বিগ্লববাদের আগুন 
জলে ওঠে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ করে। বঙ্গদেশের আয়তন এককালে 
অনেক বড় ছিল। কন্তু তাকে ছোট করে আনা হয়েছিল বঙ্গ, আসাম, 
বিহার, গাঁড়ষা ও ছোটনাগপুরে । তারপর আসাম প্রদেশকে পথক 
করে একজন চফ কমিশনারের শাসনাধানে ন্যস্ত করা হয়। মোট কথা 
নানারকম রাজনোতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে খর্ব করবার 
অপমচেন্টায় ব্যস্ত ছিল। ১৯০৩ শ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার 
স্যার আযানড্রঃ ফ্লেজার প্রস্তাব করেন ষে বঙ্গদেশকে দুখণ্ডে বিভন্ত করা 
হউক। প্রস্তাবটা বঙ্গদেশের সর্বত্র গভীর অসন্তোষ স্যান্ট করে। 
এমন কি ইংরেজ মালকানাবিশিষ্ট ও ইংরেজ কর্তৃক সম্পাদিত 
ইংলিশম্যান" পান্রকাতেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখা হয় । কিন্তু এসব 
সত্বেও ১৯০৫ শ্রীস্টাব্দের ১৭ অকটোবর তারিখে বঙ্গদেশকে দ্বিখাণ্ডত 
করে দেওয়া হয়। পূবাঁদকে সম্ট হল আসাম ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশ ও 
পশ্চিমে বাকি অংশ ॥ চততার্দকে বিদ্বেষের বাহ জবলে উঠল । [বলাতন 
পণ্য বন করা হল । যারা বিলাতী 1জানষের দোকানে পিকেটিং করল, 
তাদের ওপর পুলিশ নিষ্ঠুর অত্যাচার করল । এর প্রাতক্রিয়ায় ?শাঁক্ষিত 
সমাজের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষ প্রকাশ পেল । 

আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হল জাতীয়তাবাদ, আর জাতায়তাবাদ 
এক শ্রেণীর মধ্যে বীজ বপন করল বিপ্লববাদের । বিপ্লববাদ প্রসারের 
জন্য প্রথম যে সামতি গঠিত হল, তা হচ্ছে অনুশীলন সাঁমীত। এর 
শাখা প্রশাখা চতুর্দকে ছড়িয়ে পড়ল। এাঁদকে শ্ীঅরাবন্দের ছোট ভাই 
বারীন্দ্ের নেতৃত্বে গঠিত হল এক সশস্ত্র বিপ্লবীদল । তারা তাদের গোপন 


৯৮ 


চে 


কেন্দ্র করল মানিকতলার খালের ওপারে মুরারপুকুরে এক নিভৃত 
বাগানবাড়িতে । বারীন্দ্রের নেতৃত্বে যে দল গঠিত হল, তারা দঃ'জন 
সদস্যকে বিদেশে পাঠাল বোমা তৈরী করবার প্রণালী শিখে আসবার 
জন্য। তারপর মুরারীপনুকুরের বাগানবাড়িতে বোমা তোরর আয়োজন 
চলতে লাগল । বারান্দর দলের দুজন প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষ2াদরাম বসু 
মজফরপ;রের দিকে রওনা হল কলকাতার প্রান্তন প্রোসিডেন্সণ ম্যাজিস্ট্রেট 
কিংসফোডকে হত্যা করবার জন্য। ভুল করে তারা িংসফোরের 
গাড়ির মত দেখতে অন্য একখানা গাড়ির ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। 
নিহত হয় মিস্টার কেনোড নামে এক আইনবিদের স্ত্রী ও কন্যা । প্রফল্ল 
ধৃত হয় বটে কিন্তু সে আত্মঘাতী হয় । ক্ষুদিরামের বিচার হয় এবং 
তাকে ফাঁস দেওয়া হয়। 

এরপর আসে ব*বাসঘাতকের পালা । নরেন্দ্র গোস্বামী নামে দলের 
একজন সদস্য পুঁলসের কাছে গোপন তথ্য সরবরাহ করে বারাীল্দ্রর 
দলকে ধরিয়ে দিয়োছল। কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু নামে দলের 
দু'জন বন্দী জেলখানার মধ্যেই নরেন্দ্রুকে হত্যা করে। বিচারে বারীন্দ্ 
সমেত ১৪ জন অপরাধণ সাব্যস্ত হয় । তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। 
কিন্তু এই সঙ্গে বিপ্লববাদের পাঁরসমাপ্তি ঘটে না। ১৯০৭ থেকে ১৯১ 
শ্লীস্টাব্দের মধ্যে ন্যনাধিক ৬৩ জন নিহত হয়। সংগ্রামের জন্য অর্থ 
সংগ্রহের প্রয়াসে বিষ্লবীদল রাজনোতিক ডাকাতি শুরু করে। ১৯০৭ 
থেকে ৯৯১৭ ইঈীপ্টাব্দের মধ্যে ৯১২টা ডাকাতি হয় এবং ডাকাতরা এভাবে 
সাত লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে। 


॥ ছুই ॥ 


বিপ্লবের জন্য বিদেশে হরদয়ালের নেতৃত্বে এক দল গঠিত হয়। এই 
দল 'বদেশ থেকে ভারতে অন্ব্শস্ পাঠাবার ব্যবস্থা করে। অস্ত্রশস্ত্র 
আসছে, এই খবর পেয়ে সেগুলো কোন নভৃত স্থানে নামাবার জন্য যাদু 
গোপাল মুখুজ্যে যান সংন্দরবনে ও ধতীন মুখুজ্যে যান বালে*বরে। 
বালেমবরে যতীন মুখুজ্যের কাছে বাটাভিয়ায় অবান্থিত সহানুভূতিশীল 
জারমান সরকারের প্রতিভূরা বিপ্লবে সাহায্য করবার জন্য টাকা পাঠাতে 
থাকে। কিন্তু শেষ কিস্তির দশ হাজার টাকা 'ব্রাটশ সরকারের হাতে 
গিয়ে পড়ে । সেই সূত্র ধরে পরল যতীন মুখুজ্যের তল্লাসে বোরিয়ে 


৯৯ 


পড়ে । ব্াড়বালামের তীরে ষতীন মুখনজ্যে ও তার সহকমঁদের সঙ্গে 
পুলিশের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। পুলিশের সঙ্গে সবশান্ত দিয়ে ঘতাঁন 
মুখুজ্যে লড়ে বান। 1তাঁন আহত হন। আহত অবস্থায় হাসপাতালে 
তাঁর মুত্যু হয়। | 

এঁদকে রাসবিহারী বসু ভারতীয় সৈন্যবাহনণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিদ্রোহের দিন নিাদর্ট হয় ১৯১৫ 
হ্রীষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী তারিখে । কিন্তু রাসাবহারীর দলে কিরপাল 
সং নামে পুলিশের একজন গুপ্তচর যোগদান করে। তার মারফত 
সরকার আগে থাকতেই খবর পেয়ে এ চেঙ্টা বিফল করে দেয়। 


॥ তিন ॥ 


রাউলাট আইন ও জালিওয়ানাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পদাত্কে 
১৯২০ খ্রাস্টাব্দের পর থেকে গান্ধীজী হন ভারতীয় কংগ্রেসের অপ্র তিদ্বন্দী 
নেতা । গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের 
পথ ঘোষণা করেন । কিন্তু বিধানসভার মাধ্যমে স্বরাজ লাভের আন্দোলন 
পাঁরচালনা করবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গাঁঠিত করলেন “স্বরাজ্য 
পাঁটি”। তাঁরা ?বধানসভার মধ্যে নানাভাবে সরকারকে বিপর্যস্ত করে 
তোলেন। | 
এর মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্হী দলের প্রাদুভণব ঘটল । চট্টগ্রাম 

অস্বাগার লুণ্ঠিত হল । বনয়, বাদল, দীনেশ রাইটার্স 1বলভিং-এর 
অভ্যন্তরে সম্পসন সাহেবকে হত্যা করল । ঢাকায় পুলিশ সুপাঁরিন- 
টেনডেণ্ট লোম্যান সাহেবও নিহত হল। 

আইন অমান্য করে লবণ প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে গান্ধীজী ৯৯৩০ হ্রীপ্টাব্রে 
ডাশ্ডি অভিমুখে যাত্রা করলেন । ১৯৩২ শ্রীস্টাব্দের মধ্যে আইন অমান্য 
আন্দোলন দেশের সবন্র ছাড়িয়ে পড়ল । দলে দলে লোক কারারুদ্ধ হল । 


॥ চার ॥ 


তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। কংগ্রেস প্রথমে যুদ্ধে সহযোগিতার 
প্রদ্তাব করেছিল । কিন্তু সরকার তাতে সাড়া না দেওয়ায় ১৯৪২ 
্রীস্টাব্দে আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হল। সৌঁদন সমস্ত দেশবাসন 
আত্মবলে বলীয়ান হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল--করেংগে ইয়া মরেংগে ।, 
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সরকার নেতৃবন্দকে কারারুদ্ধ করল । বিক্ষুব্ধ দেশবাসী সংগ্রাম শুরু 
করল ইংরেজের বিরুদ্ধে । আগস্ট বিপ্রব নামে আখ্যাত এই সংগ্রাম 
তীর আকার ধারণ করল মেঁদনপুর জেলায় । সতাঁশচন্দ্র সামন্তের 
আধনায়কত্বে 'বিপ্লুবীরা সেখানে প্রাতিষ্ঠিত করল এক স্বাধীন সরকার । 
প্রায় দেড় বংসর ইংরেজ শাসন সেখানে বিল[প্ত হল । ইংরেজ চালালো 
অমানুষিক অত্যাচার ও ব্যাপক নারীধণ, পুলিশের গুলি অগ্রাহ্য 
করে অপূর্ব দেশপ্রেম ও সাহস দেখাল মাতাঙ্গনৰ হাজরা । সত্তর বৎসর 
বয়স্কা এই বাঁরাঙ্গনা মাহলা ললাটে গুলাবিদ্ধ অবস্থায় জাতীয় পতাকা 
দৃঢ়মষ্টতে ধরে মৃত্যুবরণ করল। বাঙলার সর্বত্রই চলল উত্তেজনা ও 
পীলশের অকথ্য অত্যাচার । 

ইতিমধ্যে লড়াইয়ের মধ্যেই ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা । “আগস্ট 
বিপ্লৰ-এর সময় সুভাষ চন্দ্র বসঃকে কারারুদ্ধ করা হয়োছিল। কিন্তু 
অস:স্হতার কারণে তাঁকে জেলখানা থেকে এনে নিজগৃহে অন্তরীণ করা 
হল। কিন্তু ইংরেজের চোখে ধুলো "দিয়ে [তিনি অন্তাহত হলেন 
১৯৪১ শ্রীস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারী তারিখে । আফগানিস্তানের ভিতর 
দিয়ে তিনি গিয়ে পেশছালেন জারমানীতে ৷ সেখান থেকে জাপানে গিয়ে 
তান গঠন করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ । জাপান? সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে 
আজাদ 'হন্দ ফৌজ আক্রমণ হানল ব্রহ্ষদেশের ওপর । তাসের বাঁড়র 
মত টলমল করে পড়ে যেতে লাগল শহরের পর শহর ও গুরুত্বপূর্ণ 
ঘাঁটসমূহ। নেতাজী এসে উপনশত হলেন আসাম সীমান্তে । ধান 
তুললেন-_-“দল্লী চল” “লালকেল্লায় গিয়ে স্বাধীন ভারতের পতাকা 
তোল ।, ধকন্তু ষুদ্ধের পর নেতাজী আবার হলেন অদ-শ্য। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে । যুদ্ধে 
জয়লাভ করলে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে, এ প্রতিশ্রযীতি 'দিয়েছিল 
ইংরেজ । কিন্তু স্বাধীনতার ব্যাপার 'নয়ে বিবাদ বাঁধল কংগ্রেস ও 
মূসাঁলম লীগে । ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে এল ক্যাবিনেট মিশন, হিন্দু 
মুসলমানের মধ্যে মীমাংসা করবার জন্য । কিন্ত মীমাংসার সব চেষ্টাই 
ব্যর্থ হল। ওরই পদাঙ্কে লাগল িন্দু-মঃসলমানের মধ্যে দাঙ্গা। 
নোয়াখাল ও পূর্ববঙ্গের অন্য দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করল । কল- 
কাতাতে দাঙ্গার হাঙ্গামা তুঙ্গে উঠল। ওই দাঙ্গার পদাঙ্কেই দেশ-বিভাগ, 
ও স্বাধীনতা লাভ ঘটল । 
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হিন্দু সভ্যতার শিকর আবিষ্কার 


ভিন্দ সভ্যতার ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দী চিহুত হয়ে আছে এক 
অত্যাশ্চর্য আবিশ্কারের জন্য । সেটা হচ্ছে ১৯২২ গ্রীস্টাব্দে রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সিন্ধু সভ্যতার আবিচ্কার। এই আঁবতকারের 
পুরে পণ্ডিতমহলের 'ব*্বাস ছিল যে আগন্তুক আর্ধরাই ভারতীয় 
সভ্যতার ভ্রম্টা । তাঁরা মনে করতেন যে খ্রীস্টপনর্ব ১৫০০ অব্দে আর্ধরা 
পণনদের উপত্যকায় আসবার পৃবে” ভারতের লোকরা ছিল অসভ্য ও 
বর্বর এবং আর্ধরাই তাদের সভ্য করে তুলেছিল । কিন্তু ?সন্ধু সভ্যতার 
আবিন্কার এক লহমায় প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ওই ধারণা একেবারেই 
ভুল। আর্ধরা এদেশে আসবার হাজার বৎসর পূর্বেই এদেশে প্রাদ:ভত 
হয়েছিল এক 'শাঁক্ষিত নগর সভ্যতা, যার বাহকরা আর্ধদের চেয়ে অনেক 
বেশি সভ্য ছিল। বরং বলা যেতে পারে যে বসন্ধ সভ্যতার বাহকদের 
তুলনায়, আর্ধরাই ছিল এক বর্বর জাতি । | 

সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আমার পরিচয় প্রত্যক্ষ । ১৯২৮ শ্রীস্টাব্দে 
ভারতের প্রত্বতত্ব সমীক্ষা আধকরণের সর্বময় কত স্যার জন মারশাল 
আমাকে বানয়োজিত করেন "হন্দু-সভ্যতার গঠনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান, 
সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্য । এই গবেষণার কাজটা দু পর্যায়ে সমাপ্ত 
হয়েছিল । প্রথম পায়ে মহেঞ্জোদারোয় ও 'দ্বতীয় পর্যায়ে কলকাতায় । 
প্রথম পযণয়ে আমি যখন মহেঞ্জোদারোতে সরেজামিনে গবেষণা চালাচ্ছি, 
তখন এক বাঙালশ-ীবদ্বেষী আফিসারের হাতে নিপীড়িত হবার ভয়ে 
আমাকে কলকাতাতে পালিয়ে আসতে হয়েছিল । সে কথাটা যখন 
কলকাতা বিম্বাবদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেন্টের প্রোসিডেণ্ট ডঃ 
সর্বপল্লণ রাধাকৃষ্ণন ও সেনেটের সবচেয়ে প্রভাবশাল? সদস্য শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়ের কানে গেল, তখন তাঁরা আমাকে বৈতনিক গবেষক নিযন্ত 
করে বিশ্বাবদ্যালয়ের অধীনে অনুশনলন চালিয়ে যেতে বললেন । দু 
বংসর বম্বাবদ্যালয়ের অধীনে অনুশীলন চালিয়ে এই তথ্য উত্থাপন 
করলাম যে হিন্দ সভ্যতার গঠনের মূলে বারো-আনা ভাগ আছে সিন্ধু 
উপত্যকার প্রাক্‌-আর্য সভ্যতা ; আর মান্র চার-আনা ভাগ মণ্ডিত আর্ 
সভ্যতার আবরণে । আমার গবেষণা-লব্ধ তথ্যসমূহ আমি স্যার জন 
মারশালের কাছে পাঠাতাম ৷ আর বিশ্বাবদ্যালয়ের কাছে বিশদ প্রতিবেদন 
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পেশ করতাম । আমার সতীর্থ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে 
যখন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত “ক্যালকাটা রিভিউ” পান্রকার সম্পা- 
দনার ভার গ্রহণ করেন, তখন তান আমার গবেষণা সম্পকিতি প্রাতি- 
বেদনের অংশাঁবশেষ ওই পান্রিকায় প্রকাশ করেন। িছ? অংশ ইপ্ডিয়ান 
িসটারক্যাল কোয়াটারলি, পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছিল । পরে এল 
পযুন্তকাকারে প্রকাশিত হয় । ১৯৩৬ হ্ীস্টাব্দ কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ইতিহাস 1বভাগের প্রধান ডঃ দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ইপ্ডিয়ান 
কালচারেল কনফারেনসে প্রদত্ত তাঁর সভাপাঁতির ভাষণে বললেন- শহন্দু 
সভ্যতা যে আর্য ও অনার্য সভ্যতার 'মশ্রণে উদ্ভূত এটা যে চারজন 
শবাশষ্ট প্রত্বতাত্বক প্রমাণ করেছেন তাঁরা হচ্ছেন স্যার জন মারশাল, রায়- 
বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডঃ স্টেলা ক্লামারশ ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সুর 1, 
তারপর অনেক বছর কেটে গেল। ভারতের ইতিহাসের ওপর প্রাক্‌- 
বৈদিক সভ্যতার প্রভাব যে কতখানি, তা আমাদের এতিহাঁপসিকরা বুঝলেন 
না। গতানুগাঁতিক ভাবে ভারতের ইতিহাস রচিত হতে লাগল, মান্র 
বোঁদক ঘুগের আগে ীসন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ করে 
দিয়ে । 
আম যখন মহেঞ্জোদারোয় যাই, তখন নগরীর যে অণ্চলে খননকার্ধ 
চলাছল, তার নামকরণ করা হয়োছিল £ 1973 /১162--1116910901809 
ঘা 1901 মহেঞ্জোদারোর প্রশস্ত রাজপথ ও সমান্তরাল রাস্তাগুলি 
সে বংসরই আঁবন্কৃত হয়োছিল। প্রশস্ত রাজপথটি উত্তর-দক্ষিণমুখী । 
রাজপথাঁটি তখন মাত্র এক কিলোমিটার পর্যন্ত খুড়ে বের করা হয়েছে। 
রাজপর্থাট ৩১ থেকে ৩৬ ফট প্রশস্ত, আর সমান্তরাল পথগলি ২০ থেকে 
২৫ ফুট । সে বংসর আরও আবিষ্কৃত হয়োছিল নগরীর পয়ঃপ্রণালশ। 
পোড়া ইট 'দিয়ে তৈরী এই পয়ঃপ্রণালণ অনেকটা পথ রাস্তার পশ্চিম ধার 
দিয়ে এসে, এক জায়গায় রাস্তা আতক্রম করে, রাস্তার পূব পাশ ধরে 
চলে গিয়োছিল । বাড়ির দ:ষত জল এই পরয়ঃপ্রণালীতে এসে পড়ত, 
তবে অনেক বাড়তে “সোক্পট”ও ছিল । প্রতি বাঁড়র প্রবেশ পথ দিয়ে 
ঢুকলেই সামনে পড়ত বাঁড়র প্রাঙ্গণ । প্রবেশ পথের নিকট প্রাঙ্গণের এক 
পাশে থাকত বাঁড়র কূপ । স্নানের সময় আবর; রক্ষার জন্য কূপগ:ুলিকে 
দেওয়াল দ্বারা বৌঁষ্টত করা হত। রাজপথের দিকে বাঁড়র যে দোকান- 
ঘরগুলি ছিল, তার অনেকগযীলর সামনে আমরা আঁবি্কার করোছিলাম 
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ইটের গাঁথা পাটাতন। বোধহয় এই পাটাতনগুির ওপর বিক্রেতারা 
দিনের বেলা তাদের পণ্যসম্ভার সাজিয়ে রাখত, এবং রান্রিকালে সেগুলিকে 
দোকান-ঘরে তুলে রাখত । ছোট ছোট যে সব দ্রব্যসামগ্রণ আমরা সে 
বৎসর পেয়োছিলাম, তার মধ্যে ছিল মেয়েদের মাথার কাঁটা । তাথেকে 
আমরা সহজেই অনুমান করেছিলাম যে, মেয়েরা খোঁপা বাঁধত ও খোঁপায় 
কাঁটা গজত। তবেমেয়েরাষে বেণী বঝূলিয়েও ঘুরে বেড়াত, তার 
প্রমাণও আমরা পেয়েছিলাম । 

ব্যাপকভাবে খননকার্ষের ফলে এখন হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো ছাড়া 
তাগ্রাশম যদগের সভ্যতার আরও অনেক কেন্দ্র খ'জে বের করা হয়েছে। 
এর ফলে আমরা জানতে পেরেছি যে এই সভ্যতার বিকাশ পনেরো লক্ষ 
বগ* মাইল ব্যাপী এক বিস্তৃত এলাকায় ঘটেছিল। ১৯৪৭ গ্রীপ্টাব্দে 
দেশ-বিভাগের পর এই সকল কেন্দ্রের িছ7 পাকিস্তানে ও কিছ; ভারতের 
মধ্যে পড়েছে । সিন্ধু সভ্যতার যেসব কেন্দ্র ভারতের মধ্যে পড়েছে 
সেগদাল হচ্ছে--কালিবঙ্গান, লোথাল, রূপার, চণ্ডীগড়, সুরকোটড়া, 
দেশলপুর, নবিনাল, রঙপুর, ভগত্রাও, মাণ্ড, বরা, বরগাওন, বাহাদারা- 
বাদ, শিশওয়াল, মিটাথাল, আলমগিরপ:র, কায়াথা, গিলাণ্ড, টড়িও, 
দবারকা, কিনডারখেদ, প্রভাস, মাটিয়ালা, মোটা, রোজাঁড়, আমরাফলা, 
জেকডা, সুজনপ]র, কানাস:তারিয়া, মেহগাওন, কাপড়খেদা ও সবলদা। 
এছাড়া তাম্রা*্ম যুগের সভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি--লালাকলা, 
নোয়া, মানোটি, দৈমাবাদ, মহিষদল, বানেশবরডাঙ্গা, পাণ্ডুরাজার চিবি 
প্রভৃতি স্থান থেকেও । ১৯২৯-৩১ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন কলিকাতা 
বিশ্বাবদ্যালয়ের বৈতনিক গবেষক 1হসাবে সিম্ধয সভ্যতা সম্বন্ধে 
অনুশীলন করেছিলাম, তখন আমার প্রাতবেদনের প্রথম অন:চ্ছেদেই 
বলোছলাম--এ সম্পরকে ঝধণীক নিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে 
পরবতঁকালে অনুরুপ সভ্যতার নিদশন গঙ্গা উপত্যকাতেও পাওয়া 
যেতে পারে, যার দ্বারা প্রমাণিত হবে যে এ সভ্যতা উত্তর ও প্রাচ্য ভারতেও 
বস্তার লাভ করোছিল।” আজ খননকার্ষের ফলে আমার সেই অনুমান 


বাস্তবে পাঁরণত হয়েছে । 


॥ ঢুই ॥ 
অনেকেই বলেন ত্য িন্ধুসভ্যতা ও আর্ধসভ্যতা ; আভন্ন। কিন্তু 
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এটা যে ভ্রান্ত মত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । দুই সভ্যতার মৌলিক 
বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই এটা বুঝতে পারা যাবে । দুই সভ্যতার 
মূলগত পার্থক্যগীল আম নীচে দিচ্ছি__ 

(১ পিন্ধু সভ্যতার বাহকরা 1শ*ন-উপাসক ছিল মাতৃকাদেবীর 
আরাধনা করত । আর্ধরা শি*ন-উপাসক ছিল না ও ?ি*ন-উপাসকদের 
ঘৃণা ও নিন্দা করত । আর্ধরা পুরুষ দেবতার উপাসক ছিল । মাতৃকা- 
দেবীর পূজার কোন আভাসই আমরা খগ্বেদে, পাই না। 

(২) আর্ধরাই প্রথম ঘোড়াকে পোষ মানিয়োছল । ঘোড়াই ছিল 
তাদের সবচেয়ে শ্রেচ্চ জন্তু । এখানে বলা দরকার যে ঘোড়ার কোন 
অশ্মীভূত (995111290 ) আস্হি আমরা [সন্ধুসভ্যতার কোন কেন্দ্রে 
পাইনি । িন্ধুসভ্যতার বাহকদের কাছে বলীবর্দই প্রধান জন্তু ছিল। 
এটা শীলমোহরসমূহের ওপর পুনঃ পুনঃ বলীবর্দের প্রাতকৃতি খোদন 
থেকে বুঝতে পারা যায়। পশহপাঁত শিব আরাধনার প্রমাণও মহেঞ্জো- 
দারো থেকে পাওয়া গিয়েছে বলীবর্দ শিবেরই বাহন । সুতরাং সিন্ধু 
সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বলবে প্রাধান্য সহজেই অনুমেয় । 

(৩) সন্ধুসভ্যতার বাহকরা নগরবাসী ছিল । আর্ধরা নগর নিমশণ 
করত না। তারা নগর ধ্বংস করত । সেজন্য তারা তাদের দেবতা ইন্দ্রের 
নাম পুরন্দর রেখেছিল । 

(৪) আর্যরা মৃত ব্যন্তিকে দাহ করত । 1সন্ধু সভ্যতার ধারকরা 
মৃতকে সমাধস্হ করত। 

(৪) আর্যদের মধ্যে লিখন প্রণালণর প্রচলন ছিল না । কিন্ত; 1সম্ধু 
সভ্যতার ধারকদের মধ্যে লিখন প্রণালণ সংপ্রচালিত 'ছিল। 

(৬) সন্ধ্সভ্যতা যে আর্যসভ্যতা নয়, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ 
হচ্ছে মৃৎপান্র । কুরু-পাণ্ডাল দেশ, তার মানে যেখানে আর্ সভ্যতা বিস্তার 
লাভ করোছিল, সেখানকার বৌশিষ্ট্যমূলক মৃৎপাত্রের রঙ ছিল ধূসর বর্ণ । 
সিন্ধূসভ্যতার কেন্দ্র সমূহ থেকে যে সব মৃংপান্ন পাওয়া গিয়েছে 
সেগুলির রঙ হচ্ছে কালো-লাল; । 

(৭) সিন্ধু সভ্যতা "ছল কৃঁষাভীত্তক সভ্যতা । আর্ধরা প্রথমে 
কাঁষকার্য জানত না। এটা আমরা শতপথবাহ্গণের এক উীন্ত থেকে 
জানতে পার । (এ সম্বন্ধে বিশদ [বিবরণের জন্য আমার শহন্দ সভ্যতার 
নৃতাত্িক ভাব্য, দ্রম্টব্য |) 
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(৮) সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা হাতির সঙ্গে বেশ সপারাঁচত ছিল। 
আর্ধদের কাছে হাতি এক নতুন জীবাঁবশেষ ছিল । সেজন্য তারা হাতিকে 
হস্তাবশিম্ট মগ বলে অভিহিত করত । বস্তুতঃ হাতিকে প্রাচ্য ভারতের 
পালকপ্য নামে এক খাঁষই প্রথম পোষ মানয়েছিল । 

এসব প্রমাণ থেকে সহজেই বুঝা যাবে যে আর্ধসভ্যতা ও সন্ধু- 
সভ্যতা এক নয়। 
চালিয়োছিল। ভি তাদের বু গোড়ার কের বৌরতা টা 
আর স্হায়ন হয়ান। পণ্চনদ থেকে তারা যতই পব'ঁদকে অগ্রসর হল, 
ততই তারা এদেশের লোকের সংস্পর্শে এল ॥ তারা এদেশের মেয়েদেরও 
বিয়ে করল । যখন অনা রমণী গৃঁহণী হল, তখন আর্ধদের ধর্কর্মের 
ওপর তার প্রতিঘাত পড়ল । ক্রমশঃ তারা বোঁদক যজ্ঞাদি ও বোদক 
দেবতাগণকে পশ্চাদভূমিতে অপসারণ করল । আর্য ও অনার্য সংস্কাতির 
সংশ্লেষণে পৌরাণিক দেবতা মণ্ডলখর সৃষ্টি হল । 

আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশ্লেষ ঘটোছিল সেখানে, যেটাকে আগে 
আমরা “কুরু-পাণ্চাল' দেশ বলতাম বা গঙ্গা ও যমুনার অন্তবতর্ঁ অণ্ল। 
সেখানে আর্যদের আপোষ করতে হয়োছিল অনার্ধদের ভাষা, সভ্যতা ও 
লোকধাত্রার সঙ্গে । এটা বিবত্নের ব্লমিক ধারাবাহকতার ভিতর 'দয়ে 
সম্পূর্ণতা লাভ করোছল পৌরাণিক যুগে । এই সংশ্লেষণের পর আমরা 
ভারতীয় সভ্যতার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দেখি, যেটা বোদিক সভ্যতা থেকে 
সম্পূর্ণ পৃথক । লোকে আর ইন্দ্র, বরুণ প্রভাতি বোঁদক দেবতার স্তুতি- 
গান করে না। বোৌঁদক যজ্ঞ সম্পাদন করে না। নতুন দেবতামণ্ডলখর 
পত্তন ঘটে। যজ্ঞের পাঁরবর্তে আসে পূজা ও উপাসনা । বোঁদক 
আত্মকোন্দ্রিক স্তুতিগানের পাঁরবর্তে আসে ভান্ত। এর ওপর প্রাগার্য 
তান্বিক ধর্মেরও প্রভাব পড়ে । বৈদিক যুগের আধা যাদের ঘণার 
চক্ষে দেখতেন ও যাদের সঙ্গে আবরাম সংগ্রাম করতেন, শেষ পর্ন্তি সেই 
অনার্য ন:তাত্বক গোষ্ঠীসমূহেরই জয় হল। বেদ সংকলন ও মহাভারত 
পুরাণ ইত্যাদি রচনার ভার ন্যস্ত হল এক অনার্য রমণীর জারজ সন্তানের 
ওপর! এ সবই আমরা বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতকের আবিষ্কার ও অনু- 
শীলনের ফলে জানতে পেরোছি। 


হ্৬ 


কুলীনের মেয়ের যুক্তি 


বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতাব্দী স্মরণীয় হয়ে আছে কুলীন ব্রা্ণ সমাজে 
বহরীববাহ 'িনরোধের জন্য । মধ্যঘুগের বাঙালণ সমাজ কলাণ্কিত হয়েছিল 
এই অপপ্রথার জন্য । 

আগের শতাব্দীতে কৌলণন্য প্রথা নিরোধের জন্য নিরলস প্রয়াস 
চাঁলয়োছলেন রামনারায়ণ তকর্রত্ব ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 
যঁদও ীবধবা বিবাহ বৈধ করবার জন্য 'বদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টা 
সফল হয়েছিল (১৮৫৬ সালের ১৫ নম্বর আইন দ্বারা ), কিন্তু 
কৌলণন্য প্রথা নিরোধের জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ফলবতাঁ” হয়াঁন। 
সরকার এ সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করেন নি। সরকার কর্তৃক প্রণীত 
না হলেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টার ফলে যে জনমত গড়ে ওঠে 
তারই প্রভাবে বঙ্গাব্দ চতুর্দশ শতাব্দীতে কোলান্য প্রথার অবলতৃপ্তি 
ঘটে । 

কুলণনের মেয়ের ছিল আভশপ্ত ও কলাঁঙ্কত জীবন । “কুলীনের মেয়ে” 
বলতে বোঝাত কুলীন ব্রাহ্গণকন্যা । যে সকল ব্রাহ্মণ “কুলণন, নামে 
আখ্যাত হতেন, তাঁদের পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গরঙ্গো- 
পাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় । সামাজিক মর্যাদায় তাঁরা ছিলেন অন্যান্য 
ব্রাহ্মণের তুলনায় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ । বিবাহ সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে যে বিধান 
প্রচালত ছিল সেই বিধান অনুযায়ী কুলনন রান্ষণসন্তান কুলীন বা 
অকুলান ব্লা্মণ বংশে বিবাহ করতে পারত, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণকন্যারা 
তা পারত না। যাঁদ সেরূপ মেয়ের বিবাহ অকুলখনের সঙ্গে হতো, তাহলে 
তার বাবার কৌলান্য ভঙ্গ হতো । সামাজিক মর্ধাদায় সেরুপ বংশ হৰন 
বলে পাঁরগাঁণত হতো । সেজন্য কুলনীন ব্রাহ্মণরা কন্যাদান কুল'ন পাত্রেই 
করত। এছাড়া আরও 'বাধানষেধ ছিল । ফলে কুলীন কন্যার বিবাহ 
সম্বন্ধে সমাজে এক জটিল অবস্হার সষ্টি হয়েছিল । 

বস্তূত মধ্যযুগের বাঙাল ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য প্রথা যে জাঁটল 
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অবস্হার সৃষ্টি করোছল, তাতে কুলশন কন্যাদের বিবাহ যে মাত্র দু্কর 
হয়ে উঠেছিল তা নয়; বিভ্রাটে ও সামাজিক অশুচিতায় পাঁরণত হয়ে- 
ছিল। অর্থগৃধতা একশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করোছিল 
ণববাহ'কে একটা বাণাজ্যক পেশায় পরিণত করতে । রামনারায়ণ তকরক্র 
তাঁর কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে তাদের ববাহ বণিক" বলে বর্ণনা করেছেন। 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে অর্থের বানময়ে তারা কুলীন কন্যার 'পতাদের কন্যাদায় 
হতে মুক্ত করত। তারপর 'বিবাহান্তে ওই সকল বিবাহবণিক নিজেদের 
খাতায় কন্যার ও তার পিতার নামধাম লিখে নিয়ে অন্তহিত হতো । 
ফলে সেরূপ াববাহিতা' কুলীন কন্যাকে পিতৃগ্হেই থাকতে হতো । 
অনেক সময় কুলণন পিতা কুলরক্ষার জন্য *মশানঘাটে গঙ্গাজলী'র জন্য 
আনীত কুলীন ব্রান্মণের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিতেন। আঁচরেই সেই; 
কন্যা বিধবা হতো । এরূপ বিধবা কুলীন কন্যারাও িতৃগহেই থেকে 
যেত। আবার গরীব কুলশন কন্যাদের অনেক সময় বিবাহই হতো না। 
সারা জণবন তাদের অনা হয়েই পিতৃগৃহে থেকে যেতে হতো । 

যারা কুলীন কন্যাদের বিবাহ করা পেশা রুপে গ্রহণ করেছিল, সে-সব 
কুলীন ব্রাহ্ধণ খাতা দেখে নামধাম সংগ্রহ করে মাঝে মাঝে *বশঃরবাঁড়তে 
পদার্পণ করত এবং এক রাঁন্র জামাই আদরে থেকে সালিয়ানা দক্ষিণা 
আদায় করে, কূলটীন কন্যার পিতার বংশকে কৃতার্থ করে, সত্বর অপর 
গ্রামে অপর *বশরবাড়িতে পদার্পণ করবার জন্য যাত্রা করত॥ অনেকে 
আবার রান্রকালে 'নাদুতা স্তর অলঙ্কার অপহরণ করে ও সরে পড়ত। 

অনেক সময়ই এরূপ 'িবাহ-পেশাদার+ কুল+ন ব্রাহ্মণরা *বশ[ুরবাড়ির 
পথঘাটের সঙ্গে সম্যক পাঁরচিত থাকত না। কাঁথত আছে এরুপ এক 
কুলীন ব্রাহ্মণ এক গ্রামে গিয়ে শবশঃরবাঁড় ?চনতে না পেরে, পথে 
পুজ্কাঁরণী থেকে স্নানান্তে প্রত্যাগতা এক যুবতীকে দেখে তাকে সম্বোধন 
করে জিজ্ঞাসা করে__-মা, অমুকের বাড়ি এ গ্রামের কোথায় বলতে পার ? 
তান কেন সন্ধান করছেন জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ বলে--'আমি তাঁর 
জামাই |, সে কথা শুনে সেই কন্যা বুক পরন্তি অবগ7ণ্ঠিতা হয়ে, তাকে 
নিজ গহে নিয়ে যায়। 

আগেই বলেছি যে এ-সমাজের মেয়েরা বিয়ের পর বাপের বাড়তেই 
থেকে যেত। স্বামশ ক্চিৎ কদাচিৎ *বশুরবাড়ি আদত । কিন্তু *বশঃর- 
বাঁড় এলে কি হবে! বিনা দাক্ষিণায় তারা কখনও স্ত্রীর সাঁহত মিলিত. 
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হতো না। ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে এর এক সন্দর বণনা 
দিয়েছেন। সেখানে এক কুলীনের মেয়ের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন-_ 
আর রামা বলে আম কুলীনের মেয়ে 
যৌবন বাঁহয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥ 
যাঁদ বা হইল বিয়া কত দিন বই। 
বয়স বুঝিলে তার বড় দাদ হই ॥ 
বিয়াকালে পাণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে । 
পনর্বিয়া হবে দিনা 1বয়া হবে আগে ॥। 
দু-চাঁর বংসরে যাঁদ আসে একবার । 
শয়ন করিয়া বলে ক 'দাঁব ব্যাভার ॥ 
সূতা বেচা কাঁড় যাঁদ 'দতে পার তায়। 
তবে মিষ্টি মুখ নতুবা রুষ্ট হয়ে যায় ॥ 
সুতরাং এরূপ সমাজে যে-সব মেয়ের যৌনক্ষুধা প্রবল, তাদের ক্ষেত্রে 
যা ঘটত তা সহজেই অনুমেয় । গোপন আঁভসার কুলণন কন্যাদের স্বভাবে 
দাঁড়য়েছিল। আদিম যৌনক্ষঃ্ধাকে তারা অস্বীকার করতে পারত না। 
অবৈধ সহবাসে তারা 'িলপ্ত হতো । বস্তুতঃ খ্রাস্টীয় উনাঁবংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে রামনারায়ণ তক্রত্র ও ঈশবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেটা খোলাখুলিই 
বলেছিলেন । রামনারায়ণ তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের চতুর্থ অঙ্কে 
পতা-পন্রের সংলাপের ভিতর 'দিয়ে সেটা বলেছেন। পত্র তন বৎসর 
*বশ,রবাঁড় ঘায়ান। হঠাং খবর এল তার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। 
পনত্র আশ্চর্য হয়ে পিতাকে যখন এ কথা বলছে, তখন পিতা বলছেন-__ 
“বাপু হে, তাতে ক্ষাতিকি? আমি বিবাহ করবার পর একবারও *বশ:র 
বাঁড় যাইনি। শুভদ-ষ্টর পর একেবারে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
হয়) 
কুলশন কন্যাদের যখন স্বামী ব্যতীতই গর্ভ হতো, তখন মেয়ের 
মায়েরা ক কৌশল অবলম্বন করে সেই সন্তানের বৈধতা পাড়াপড়শণদের 
কাছে জানাতো, তা বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর 'বহ্াববাহ' নিবন্ধে বিবৃত 
করেছেন। বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছেন__ 
“কোনও কারণে কূলীন মাহিলার গরভভ/সণ্জার হইলে, তাহার পরি- 
পাকার্থে কন্যাপক্ষণয়াদদগকে বাবধ উপায় অবলম্বন কাঁরতে হয়। প্রথম 
সাঁবশেষ চেষ্টা ও যত কারয়া জামাতাকে আনয়ন। তিনি আসিয়া 
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*বশরালয়ে দু-একিন অবস্ছিতি করিয়া, প্রস্হান করেন। এ গর্ভ তত 
সহযোগে সম্ভূত বাঁলয়া পাঁরগণিত হয়। দ্বিতীয়, জামাতার আনয়নে 
কৃতকার্য হইতে না পারিলে, ব্যভিচার সহচরা ভ্রুণহত্যাদেবীর আরাধনা । 
এ অবস্হায় এতদ্যাতিরিস্ত নিস্তারের আর পথ নাই। তৃতীয় উপায় আঁত 
সহজ, আত নিদেশষ ও সাতিশয় কেঁতিকজনক । তাহাতে অর্থব্যয়ও 
নাই এবং ভ্রুণহত্যাদেবীর উপাসনাও করিতে হয় না। কন্যার জনন” বা 
বাঁটির অপর কোন গঠহণণ একাঁটি ছেলে কোলে কাঁরিয়া, পাড়ায় বেড়াইতে 
যান, এবং একে একে প্রাতবেশীদিগের বাটি গিয়া, দেখ মা, দেখ বোন 
অথবা দেখ বাছা, এইর্‌প সম্ভাষণ করিয়া, কথা প্রসঙ্গে বালতে আরম্ভ 
করেন, অনেক দিনের পর কাল রান্রতে জামাই আঁসিয়াছিলেন, হঠাৎ 
আসলেন, রাত্রিকাল কোথায় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াতে পার 
নাই। অনেক বাঁললাম একবেলা থাকিয়া, খাওয়া দাওয়া করিয়া যাও । 
[তান কিছুতেই রাঁহলেন না, বাললেন, আজ কোন মতে থাকিতে পারব 
না; সন্ধ্যার পরই অমুক গ্রামের মজুমদারের বাটিতে একটা বিবাহ 
কারতে হইবেক ঃ পরে অমুক দিন, অমুক গ্রামের হালদারের বাটশতেও 
বিবাহের কথা আছে ; সেখানেও যাইতে হইবেক। যাঁদ স্াবধা হয়, 
আিবার সময় এই "দক দিয়া যাইব । এই বালয়া ভোর ভোর চলিয়া, 
গেলেন। স্বর্ণকে বাঁলয়াছিলাম, ত্রিপুরা ও কামিনীকে ডাকিয়া আন, 
তারা জামাইয়ের সঙ্গে খানক আমোদ আহাদ করিবে । একলা যেতে 
পারব না, বলিয়া ছণ্ডশ কোন মতেই এল না। এই বাঁলয়া সে এ দুই 
কন্যার দিকে চাহয়া বললেন, এবার জামাই এলে মা তোরা যাস ইত্যাদি। 
এইর্‌পে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি বেড়াইয়া জামাতার আগমনবার্ত কীর্তন 
করেন। পরে স্বমঞ্জরীর গভসণ্টার প্রচার হইলে, এঁ গভ জামাতাকৃত 
বাঁলয়া পারপাক পায়।, 

এবার শ:নদন শরৎচন্দ্র তাঁর “বামুনের মেয়ে? উপন্যাসে কি বলেছেন। 
পরম কুলীনের পরমা কুলন কন্যা 1হসাবে সন্ধ্যা বলল-_ আম বামুনের 
মেয়ে নই ।.*"আমার মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসোছিলেন । এমন সময় 
মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দ:"জন লোক সঙ্গে নিয়ে উপাস্থিত হল। বলল, তোমরা 
শোন, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন 'প্রয় মুখুজ্যে বলে জান সে বামুন 
নয়, মিহর নাপতের ছেলে । তারপর মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা 
ঠাকুরমার সামনে বাঁসয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, বলুন পাত্য কিনা? 
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বলুন ও কার ছেলে 2 মুকুন্দ মুখজ্যের না হীরা নাপতের £ আমার 
সন্যাসিন ঠাকুরমা মাথা হেট করে রইলেন । কিছুতেই মিথ্যা কথা 
বলতে পারলেন না। একজন তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলল । সে তাদের 
গ্রামের লোক। বলল, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বয়ে হয়, তারপর 
দশ-পনের বছর পরে একজন এসে জামাই মুকহন্দ মুখুজ্যে বলে পরিচয় 
"দিয়ে বাঁড় ঢোকে । পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দাদন 
বাস করে চলে যায়। তারপর থেকে লোকটা প্রায়ই আসত । ঠাকরমা 
খুব সুন্দরী ছিলেন-_আর সেটাকা নিত না। তারপর যখন সে 
একাঁদন হঠাৎ ধরা পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেছেন। তারপর লোকটা 
বলল, ও কুকাজ সে নিজের ইচ্ছায় করোন, তার মানব মুকান্দ মুখুজ্যের 
আদেশেই করেছে । একে বুড়ো মানুষ, তারপর পাঁচ-সাত বছর বাতে 
পঙ্গ;, তাই অপাঁরাচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার ওপর 
পদয়োছিল। হর্‌ নাপিত এঁ বাম:নের পাঁরচয় মুখস্থ করে, একটা উপায় 
তোর করে রাখে । তখন থেকে যা কিছ রোজগার করে অধেক ভাগ 
পায়। আরো দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমাঁন করে প্রভুর জন্য 
রোজগার করে নিয়ে যেত 

রামনারায়ণ তকরত্র, পাণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শরৎচন্দ্র চ্টো- 
পাধ্যায় প্রমুখদের রচনা থেকে আমরা বাঙলার ক:লীন ব্রাহ্মণক্জ্রর পাঁরচয় 
পাই। তারাই কৃলীনের মেয়েদের পিতা, এবং তাদের মেয়েরাই কুলীন 
ব্রাহ্মণ ছাড়া বিবাহ করতে পারত না। এই প্রথা িবর্তনের জন্য 
বিদ্যাসাগর মশাই যথেষ্ট আন্দোলন করেছিলেন, কিন্তু সরকারী সমর্থন 
পাননি । তবে তা সত্তেও তাঁর আন্দোলনের ফলেই এই কপ্রথা বাঙালণ 
সমাজ থেকে গত শতাব্দীতে বিলঃপ্ত হয় । তার ফলে কুলণনের মেয়েরা 
বিবাহিত জীবনে আজ সম্মান ও শুচিতা লাভ করেছে । 
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হিন্দু বিবাহ-বিধান 


গত শতাব্দীতে 'হন্দু মেয়েরা পেয়েছে বিবাহ 'বচ্ছেদের আঁধকার। 
আর পুরুষ বাত হয়েছে তার একাধক 'ববাহ করবার আঁধকার। 
এছাড়া গিববাহের ন্যুনতম বয়স এখন বাঁধধত করা হয়েছে । এ সবই 
ববাহের ওপর গণতান্তিক চিন্তাধারার ফসল । এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনার পূর্বে দেখা যাক্‌ বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের আগে কি প্রথা 
ও নিয়মকানুন ছিল । 

আধযরা এদেশে আসবার আগে যে সব বর্গের বিবাহপ্রথা প্রচলিত 
ছল তা হল যথাক্রমে রাক্ষস, গন্ধর্ব ও অসুর [বিবাহ । কেননা এই সব 
বগ্গের বিবাহের কোন উল্লেখ খগ্বেদে নেই, অথচ এগুলি বতমানের 
আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে । বোদক যুগে মান্র এক রকম বর্গের 
ধাববাহই (রান্ধ বিবাহ ) প্রচালত ছিল, এবং তা. প্রাপ্তবয়স্ক যুবক 
যুবতণঁদের মধ্যেই হত । এছাড়া তাদের আঁধকাংশই নিজের পাতি নিজেই 
ির্বান করতে পারত। এটা আমরা জানতে পার খগ্বেদের সপ্তম 
মণ্ডলে বার্ণত সমন” উৎসব থেকে । এই উৎসবে ষুবতারা মনোমত 
পাঁতি লাভের আশায় সসত্জিত হয়ে যোগদান করত । পরে 'দিদিষুর 
€ মধ্যগ বা ঘটকের ) আবিভশব ঘটে । তখন থেকেই সমন" উৎসবে পাতি- 
নির্বাচনের প্রচলন কমে যায় । 

বোঁদক যুগে বিবাহ কোন বিশেষ ব্যান্তর সঙ্গে হত না, হত তার সমস্ত 
ভ্রাতাদের সঙ্গে। অন্তত আপস্তম্ভধর্মসূত্রে পাঁরহ্কার বলা হয়েছে যে, 
কন্যাকে দান করা হয় কোন এক বিশেষ ভ্রাতাকে নয়, বংশের সমস্ত 
ভ্রাতাকে। এজন্য পরবতাকালে মনু বিধান দিয়েছিলেন যে, কলিষ্‌গে 
কন্যার বিবাহ যেন সমগ্র পরিবারের সঙ্গে যৌথভাবে দেওয়া না হয়। 
ধাগ্বেদ এবং অথর্ববেদে কয়েকটি স্তোত্র আছে যা থেকে পাঁরত্কার বোঝা 
যায় যে, যদিও বধ্‌কে জ্যোষ্ঠভ্রাতাই বিবাহ করত, তা হলেও তার কাঁনিষ্ত 
সহোদরদের তার ওপর যৌনমিলন বা রমণের আঁধকার থাকত । এই দুই 
গ্রন্হেই স্বামীর কানিষ্ঠ ভ্রাতাকে “দেব” বা দেবর বলা হয়েছে । কেননা, 
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“দেবর মানে "দ্ববর বা দ্বিতীয় বর। খগ্বেদের এক স্হানে বার্ণত হয়েছে 
যে বিধবা বৌঁদ দেব্‌কে তার দাম্পত্য শব্যায় 'নয়ে যাচ্ছে । 

খণ্বেদে যম-যমীর কথোপকথনে দেখা যায় যে মের যমজ-ভগ্নী যমণী 
যমের সঙ্গে যৌনামিলন প্রার্থনা করছে । বৌদ্ধ জাতক গ্রন্হেও সহোদর- 
সহোদরা বিবাহের বহ দ্টান্ত আছে । পরবতাঁ কালে যখন গোত্র-প্রবর- 
সাঁপণ্ড ধানের উদ্ভব হয়, তখন এটা -বন্ধ হয়ে যায়। তবে দক্ষিণ 
ভারতে পিসতুতো বোন ও মামাতো বোনের সঙ্গে বিবাহ এখনও বাঞ্ছনীয়। 
বর্তমানে উত্তর ভারতে নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহ নিাঁষদ্ধ, যাঁদও 
আরদবাসী সমাজে এটার প্রচলন আছে । যেমন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের 
আদিবাসী সমাজভুক্ত লাখের, বাগনী ও ডাফলা জাতির লোকরা বিধবা 
াবমাতাকে াববাহ করে। আসামের গারো জাতির লোকেরা বিধবা 
শাশহাড়কে বিবাহ করে। ওঁড়শার আ'দবাসী সমাজে শবর জাতির 
লোকেরা 'িবধবা খুড়কে বিঝাহ করে । 

মহাভারতীয় যুগে আমরা চার রকমের বিবাহের উল্লেখ পাই, যথা 
ব্রাহ্ম, গান্ধব” অসুর ও রাক্ষস । কিন্তু সতত্রগ্রন্হসমূহে আট রকম বিবাহের 
উল্লেখ আছে । উপরোন্ত চার রকম ছাড়া, আধ প্রাজাপত্য, দৈব ও 
পিশাচ । এই সকল বিবাহের বর্ণনা আমার “ভারতের বিবাহের ইতিহাস 
বইয়ে দেওয়া আছে। তবে এখানে মান্র একথাই বলতে চাই যে 
মহাভারতশয় ও রামায়ণ যুগের স্বয়ম্বরা বিবাহ রাক্ষস ববাহেরই 
একটা সুষ্ঠু সংস্করণ । 

বেদোত্তরযুূগে নিষ্ঠাবান হন্দঃসমাজে বিবাহ নিয়ন্তিত হয়েছিল 
স্মৃতিশাস্্সমূহ দ্বারা । তাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে মনদর মানব- 
ধর্মশাস্ত । মনুর.বিধানসমূহের ভিত্তিতে যে আদর্শ প্রতিজ্ঞা লাভ 
করোছিল, সে আদর্শ গঠিত হয়েছিল িম্নালাঁখত বিধানসমূহ নিয়ে । 

(১) বিবাহ নিম্পন্ন হবে মন্দ্রপাঠ, যজ্ঞ সম্পাদন ও সপ্তপদ্ীগমন 
দ্বারা । 

(২) জাতি 'নার্বশৈষে সকলকেই পুত্র উৎপাদনের জন্য বিবাহ 
অবশ্যই করতে হবে। 

€৩) কন্যার বিবাহ দিতে হবে সে খতুমতাঁ হবার পূর্বে । 

(৪) বিবাহ সংঘটিত হবে জাতির মধ্যে । 

€৫) বিবাহ সগোন্রে, সপ্রবরে ও সাঁপণ্ডদের মধ্যে হতে পারবে না। 
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(৬) বিবাহিতা নারীকে সতশত্বের সমস্ত বিধান অনুসরণ করে 
পতিব্তা হয়ে থাকতে হবে। 

(৭) স্বামণর মৃত্যুর পর বিধবাকে সধবার ভূষণ পাঁরহার করে ব্রন্মচর্য 
পালন করতে হবে (পরে সহমরণ অনুসৃত হত )। 

(৮) পরস্ত্ীগমন ব্যাভিচার বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য ব্যাভি- 
চারীকে গুরুদণ্ড পেতে হবে। 


।। ছুই ॥ 


সাম্প্রীতিককালে, গণতন্ত্র প্রভাবে হিন্দুর বিবাহ জীবনে এক 
বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটেছে । এর সূচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন 
রায়। সনাতনী 'হন্দ; সমাজের ঘোর িবরোধিতা সত্তেও তানি সক্ষম 
হয়েছিলেন সতাঁদাহ প্রথা নিবারণ করতে । তিনি বড়লাট লর্ড উইলিয়াম 
বেনাটিঙককে সম্মত করেন ১৮২৯ সালে ২৭ নং আইন বাধবদ্ধ করতে। 
এই আইন দ্বারা সতাঁদাহ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালে ১৫ নং আইন বাধবদ্ধ 
হয়। এই আইন দ্বারা বধবার বিবাহ বৈধ করা হয়। তারপর ১৮৭২ 
সালের ৩ নং আইন দ্বারা অসবর্ণ বিবাহের বাধাও দূর করা হয়। তবে 
এই আইন অনুযায়ী বিবাহ করতে হলে বিবাহ ইচ্ছুক উভয় পক্ষকেই 
শপথ করতে হত যে তারা 'হন্দু নন। কিন্তু ১৯২৩ সালের ৩০ নং আইন 
দ্বারা বিধান দেওয়া হয় যেআহন্দ বলে ঘোষণা না করেও অসবর্ণ বিবাহ. 
করা যাবে । ৯৮৯১ সালের “এজ অফ কনসে্ট আান্" দ্বারা বিবাহে সঙ্গমের 
ন্যুনতম বয়স নিদ্ধাারিত হয়। এরপর বতমান শতাব্দীর াবশের দশকে 
রায় বাহাদুর হরবিলাস সরদা বদ্ধপাঁরকর হন হিন্দ: সমাজে বাল্যবিবাহ 
রোধ করবার জন্য । ১৯২৯ সালের ১৯ নং আইনে নিদেশি দেওয়া হয় যে 
হিন্দ বিবাহে ছেলের উপযদুক্ত বয়স নন্যুনপক্ষে ১৮ ও মেয়ের বয়স ১৫. 
হওয়া চাই। (বর্তমানে ইহা বৃদ্ধি করে ২১ ও ১৮ করা হয়েছে )। 
[হন্দ; বিবাহ সংস্কারের জন্য দুটি বড় রকমের আইন বাধিবন্ধ হয় 
১৯৪৬ সালে । ওই বৎসর ১৯ নং আইন দ্বারা, স্ীকে আধকার দেওয়া 
হয় অবস্থাঁবশেষে স্বামী ত্যাগের জন্য । স্বামী যাঁদ কুতাঁসত ব্যাধিতে 
ভোগেন, বা স্বামী স্ত্রীর প্রাতি এমন নিঠুর ব্যবহার করেন যাতে স্ত্রীর, 
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নিরাপত্তার অভাব ঘটে, বা স্ত্রকে পাঁরত্যাগ করেন অথবা আবার বিবাহ 
করেন বা নিজ বাসগে রক্ষিতা এনে রাখেন, বা ব্যভিচারে লিপ্ত হন 
কিংবা ধর্মান্তর গ্রহণ করেন, তাহলে ওই আইনের বলে স্ত্রী স্বচ্ছন্দে 
স্বামী ত্যাগ করে স্বতন্ত্র বসবাস করতে পারে। আর ২৮ নং আইনে 
নিদেশি দেওয়া হয় যে সগোন্রে ও সমপ্রবরে বিবাহ বৈধ । স্বাধীনতা 
লাভের পর ১৯৪৯ সালের ২১ নং আইন দ্বারা বিবাহ ক্ষেত্রে জাতিগত 
বর্ণগত, শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত যত রকম বাধা-বৈষম্য ছিল, তা দূরী- 
ভূত করা হয়। 

বিবাহ সম্পকে শেষ আইন বাধবদ্ধ হয়েছে ১৯৫৫ সালে । এটাই 
হচ্ছে বিবাহ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন । এই আইনটিকে 1হন্দ? 
বিবাহ বাঁধ বা ১৯৫৫ সালের ২৫ নং আইন বলা হর । বৈধ বিবাহের 
যে সকল শত" এতে নার্দছ্ট হয়েছে সেগুলি হচ্ছে__ 

(১) বিবাহকালে স্বামীর স্ত্রী বা স্ত্রীর অন্য স্বামী জীবিত থাকবে 
না। 

(২) উভয়পক্ষের কেহই পাগল বা জড়ব্াদ্ধিসম্পনন হবে না। 

(৩) নম্যুনপক্ষে বরের ১৮ (এখন ২৯) ও কনের ১৫ (এখন ১৮) 
বংসর বয়স হওয়া চাই। 

(৪) উভয়পক্ষের কেহই নিষিদ্ধ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে হবে না। 

(৪) উভয়ের কেহই সাঁপণ্ড হবে না। 

€(৬) যেখানে কনের বয়স ১৫ (এখন ১৮) বছরের কম, সেখানে 
আভভাবকের সম্মতির প্রয়োজন হবে। 

এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে সিদ্ধ বিবাহ আঁসিদ্ধ বলে। 
সাব্যস্ত হবে_ | 

(১) যাঁদ স্বামী পুরুষত্বহঈন হয়। 

€২) বাদ বিবাহের সময় কোন পক্ষ পাগল বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হয় । 

€৩) যাঁদ প্রতারণা দ্বারা বা বলপূর্বক অভিভাবক দ্বারা দরখাস্ত- 
কারীর সম্মতি নেওয়া হয়ে থাকে । 

(৪) যাঁদ গববাহের পূর্বে স্ত্রী স্বামী ব্যতীত অন্য কারোর দ্বারা 
গভ বত? হয়ে থাকে । 

€(৪) যাঁদ অন্য স্ব বা স্বামী 'বদ্যমান থাকায় বাহ হয়ে থাকে ॥ 

(৬) যাঁদ 1নাঁষদ্ধ নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে । 
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এছাড়া নিমনালাখত কারণগলর মধ্যে যেকোন একটি কারণ দেখাতে 
পারলে আদালত বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ দিতে পারে_ 

€১) স্বামণ বা স্ত্রী কেউ ব্যভিচারে [লিপ্ত হয়। 

(২) ধর্ণান্তর গ্রহণের ফলে যাঁদ আর হিন্দু না থাকে। 

(৩) আদালতের কাছে বিবাহ ভঙ্গের জন্য দরখাস্ত করবার পূ 
ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর স্বামণ বা স্ত্রী কেউ যাঁদ বিকৃত মাস্তৎ্ক হয়। 

(৪) ওই রকম তন বৎসর কাল যাঁদ স্বামী বা স্ব্রী অনারোগ্য কুষ্ঠ- 
ব্যাঁধতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। 

(৫) ওই রকম তিন বৎসর কাল স্বামশ বা স্ত্র কেউ যাঁদ কোন 
সংক্লামক যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় । 

(৬) স্বামী বা স্ত্রীর কেউ যাঁদ অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ে যোগদান 
করে সংসার ত্যাগ করে। 

€৭) স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে কেউ যাঁদ ক্রমাদ্বয়ে সাত বৎসর নিরুদ্দিষ্ট 
থাকে । 

(৮) যেখানে জীডাঁশয়াল সেপারেশনের 'ডাক্র পর উভয়পক্ষ আর 
স্বামী-স্তীরুপে সহবাস করোনি । 

(৯ বাঁদ রোস্টটিউশন অভ কনজগাল রাইটস-এর ডিক্লি হবার পর 
কোন একপক্ষ সেই 'ভীঁক্ত অমান্য করে অপর পক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে দু- 
বৎসর পৃথক বসবাস করে । 

এছাড়া আরও দুটি কারণে স্ত্র আদালতের কাছে িবাহ-বিচ্ছেদের 
জন্য প্রার্থনা করতে পারে । এ দুটি কারণের প্রথমটি হচ্ছে--যাদি এক 
স্ত্রী বিদ্যমান থাকতে স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে থাকে এবং আদালতে 
প্রার্থনা করবার সময় সেই স্ব জীবিত থাকে । দ্ববতঈয় কারণ হচ্ছে-- 
স্বামন যাঁদ বলাৎকরণ, পুংমৈথুন বা কোনরূপ অস্বাভাবিক যৌনকর্মে 
লিপ্ত হয়ে থাকে । 

১৯৫৫ সালের 1ববাহ আইন সম্পর্কে তিনটি কথা বলা প্রয়োজন। 
প্রথম, বিবাহ সদ্ধ হবার সময় থেকে তন বৎসরের পূর্বে কোন পক্ষ 
আদালতে ববাহ-বিচ্ছেদের কোন দরখাস্ত করতে পারবে না, দ্বিতীয়, 
আদালত কর্তৃক ববাহ-বিচ্ছেদের নিদেশি দেবার পর যাঁদ তার বিপক্ষে 
কোন আপনণল না করা হয়ে থাকে তাহলে এক বছর অপেক্ষা করে উভয় 
পক্ষহ পুনরায় বববাহ করতে পারে (যাঁদ বিবাহ না করে তাহলে 
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আদালত খোরপোষের দাবি গ্রাহ্য করতে পারে ), এবং তৃতীয়, আদালত 
কর্তৃক বিবাহ-বিচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়া সত্তেও ওই দেশের পূবে স্তর 
যে সন্তান গে ধারণ করেছে সে সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে। 

আশা করা হয়োছিল যে এই আইন প্রণয়নের ফলে 1হন্দু-বিবাহ যে 
শুধু গণতান্ত্িকতা লাভ করবে তা নয়, ববাহিতা হিন্দ; নার? সামাজিক 
ও পাঁরবারিক নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে । 
কিন্তু আমাদের সে আশা আজ বিনষ্ট । নারা-মহন্তর পারবর্তে এসেছে 
নারী নির্যাতন। প্রাতদিনই খবরের কাগজে একটি-দুটি বধূ 1ানধনের 
খবর প্রকাশিত হয় । আদিম বর্বরতার বশীভূত হয়ে শ্বশুর শাশুড়ি, 
ননদ-দেবর, এমন কি স্বামী সকলেই হয় আগুনে প্াঁড়য়ে নয়তো গলায় 
ফাঁপ লাগিয়ে বা বিষ খাইয়ে মৃত্যুর 1দকে ঠেলে ?দচ্ছে। শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত সব ধরনের মেয়েই এর শিকার । তাই আজ আঁধকাংশ মেয়ের 
কাছে পবিত্র ববাহবন্ধন একটা বিভশীষকা হয়ে উঠেছে। 

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেই বধূহত্যার সংখ্যা 
ভয়াবহভাবে বেড়ে যাচ্ছে । বধূনিধন যেন একটা খেলাধূলার সামিল 
হয়ে দাঁড়য়েছে। আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুত বা প্রত্যাশিত পণ 'দিতে 
না পারাই বধূহত্যার প্রধান কারণ। তবু সমাজ থেকে পণপ্রথা উঠছে 
না! আইন হয়েছে, কিন্তু সেআইন কেউ মানছে না। পণ দেওয়া- 
নেওয়া পুর্ণোদ্যমেই চলেছে । কেবল তার জন্য কিছ? নিরীহ মেয়ের 
জাঁবনাবসান ঘটছে । 

বধুহত্যা না করে, বনবনা না হলে অনায়াসেই 'িবাহ-বিচ্ছেদের পথ 
বেছে নেওয়া যায়। তার জন্য আইনও রয়েছে । কিন্তু সে রাস্তায় কেউ 
পা বাড়াবে না। কারণ সেটা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার । তার চেয়ে অনেক 
স্ীবধাজনক ও সস্তা হচ্ছে মেয়েটিকে মেরে ফেলা । আজ স্ব শিক্ষার 
প্রসার যতটা ঘটেছে, তার চেয়ে বোঁশ প্রবল হয়েছে বধূনিধনের মত, 
অমানুষিক নৃশংসতা । 
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মুসলিম বিবাহ ও তিন তালাক 


খবগত শতকের শেষার্ধে গণতান্ত্রিক প্রভাব যে মান্র হিন্দুর বিবাহের 
ওপরই: পড়েছে, তা নয়। মুসলিম বিবাহের. ওপরও পড়েছে । তবে 
মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় অনেক বোশ মৌলবাদী । মৌলবাদণদের 
মতে মূসাঁলম সমাজের বিবাহ কোরান বা শাঁরয়াত অনুযায়শ হওয়া 
চাই । 

মৃসালমসমাজে [ববাহ সম্পর্কে বাধানিষেধ 'হন্দুসমাজের তুলনায় 
অনেক কম। তবে প্রথম ববাহ ?ানজ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনূঢ়া মেয়ের 
সঙ্গে হওয়া চাই । পরবতর্খ বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধানিষেধ নেই। 
1ন্দুদের মত মৃসলমানসমাজে কোন গোন্রাবভাগ নেই । সেই কারণে 
বাহর্বিবাহের কোন নিয়ম-কানূনও নেই । নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীলোককে 'ববাহ করতে পারে। ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ হয় না তবে বাঞ্ছনীয় বিবাহ [হিসাবে খুড়তুতো, 
জাঠতুতো, মাসতুতো, মামাতো, পিসত্‌তো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ 
প্রচলিত আছে। এরূপ ভাইবোন থাকলে তাদের মধ্যে শীববাহই 
অগ্রাধকার পায়। তানা হলে অন্য পাঁরবারে 'ববাহ 'হয়। এরূপ 
ধববাহের সমর্থনে বলা হয় যে, এতে রক্তের বিশহদ্ধতা রক্ষা হয় ও সম্পত্তি 
আঁবভন্ত অবস্থায় থাকে । তবে কোন কোন জায়গায় ভাই-বোনের মধ্যে 
ধববাহের বিরোধিতাও লক্ষিত হয়। 

হিন্দুসমাজের মত মুসলিমসমাজেও বিবাহ সবজনীন ব্যাপার । 
সকলকেই ববাহ করতে হয় এবং চিরকৌমা কখনও উৎসাহিত করা হয় 
না। মসালমসমাজে ১ বৎসরের আঁধক বয়স্ক যে কোন পঃরুষ 
বিবাহ করতে পারে । আঁভিভাবকদের সম্মতি 1নয়ে ১৫ বৎসরের কম 
বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বিবাহ চলে । মুসালিমসমাজে বিবাহে বর 
ও কনে উভয়েরই সম্মতির প্রয়োজন হয় এবং তা বশেষভাবে স্পম্টতার 
সঙ্গে প্রকাশ করতে হয়। দুজন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও একজন 
স্ত্রীলোকের সামনে "বিবাহের প্রস্তাব ও স্বীকীতি একই সময় করতে হয় । 
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প্রতারণা বা বলপ্রয়োগ দ্বারা বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হয় । মুসাঁলমসমাজে 
'কোন স্তীলোক মুসলমান ব্যতীত অপর কাহাকেও বিবাহ করতে পারে 
না। তবে পুরুষরা মুসলমান ব্যতীত “কিতা বিয়া” ( ক্লীশ্চান বা ইহহদ৭) 
নারীকেও বিবাহ করতে পারে । মুসালমসমাজে বহপত্রী গ্রহণের কোন 
বাধা নেই । তবে চারাঁটির বেশি পত্বী গ্রহণ নিয়মাবরুদ্ধ বলে ধরা হয়। 

যাঁদ বিদ্যমান সম্পর্ক অবৈধ বলে গণ্য না হয় তাহলে মুসালিমসমাজে 
স্তী-পুরুষ যেখানে স্থায়ভাবে স্বামী-স্বীর্পে বাস করে আসছে কিংবা 
পুরুষ যাঁদ স্বীকার করে যে সে নারী তার স্তর তাহলে সে সম্পক্কে 
[িববাহের পষণায়ে ফেলা হয় । ইসলামধর্মাবলম্বী কোন কোন শাখার 
মধ্যে “মোতা” নামে একরকম বিবাহ প্রচলিত আছে । “মোতা” বিবাহ 
হচ্ছে নাদণ্ট সময়ের জন্য সাময়িক বিবাহ । অনেক সময় এরূপ বিবাহ 
মাত্র একাঁদনের জন্যও স্থায়ী হয় । এর্‌প বিবাহে স্তীধনও দেওয়া হয়। 
কিন্তু এরূপ বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তানের কোন উত্তরাধিকার থাকে 
না । তবে পরস্পরের মধ্যে চুঁন্তু করে এরূপ সন্তানের উত্তরাধকার দেওয়া 
চলে। অবশ্য উত্তরাধিকার না থাকলেও সন্তানের বৈধতা সম্বন্ধে কোন 
প্রন বা বিবাদ ওঠে না। শবচ্ছেদের পর এরূপ বিবাহে স্বী কোনরূপ 
ভরণপোষণ পায় না। সাধারণতঃ শনার্দন্ট সময় উত্তীর্ণ হলে বা তার 
পূর্বে উভয়ের মধ্যে কেউ মারা গেলে বা স্বামী যাঁদ মেয়াদ উত্তীর্ণ.হবার 
আগেই সময়ের মকুব করে তাহলে এরূপ 'ববাহের ছেদ ঘটে । কন্তু তা 
সত্তেও স্তীকে “ইদ্দত” উদযাপন করতে হয়। মুসলিমসমাজে “ইদ্দত” 
বলতে বোঝায় এক বিবাহ বিচ্ছেদের সময় থেকে অপর 1ববাহের 
মধ্যবতর্শকালশীন অপেক্ষা করবার সময় । 

আদালতের সাহায্য ব্যতিরেকে মুসলিমসমাজে সহজে বিবাহ. বিচ্ছেদ 
করা যায়। এ সম্পকে প্রথাগত রীতি অনুযায়ী ছ'রকম পদ্ধাতি আছে । 
প্রথম পদ্ধাতি হচ্ছে “তালাক” উচ্চারণ করে দাম্পত্য সম্পকে্রি ছেদ 
ঘটানো । যদ “তালাক” একবার উচ্চারণ করা হয় তাহলে তালাকের 
পর “ইদ্দত” পালন করতে হয়। আর এক রকমের “তালাক” হচ্ছে 
স্লীলোকের ব্রমান্বয় তিনটি “তুড়”-এর (মাসিক খত) সময় তিনবার 
“তালাক” উচ্চারণ করা । তবে প্রত্যাহার না করবার দ্‌ঢ় সঙ্কল্প নিয়ে 
একই সঙ্গে তিনবার “তালাক” উচ্চারণ করা যেতে পারে । “তালাক” 
উচ্চারণের সময় কোন সাক্ষী বা স্ত্রীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী 
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নেপথ্যে থাকলেও “তালাক” দেওয়া যেতে পারে। 'বিবাহ-বিচ্ছেদের 
দ্বিতীয় পদ্ধাত হচ্ছে 'ইলা"। “ইলা” হচ্ছে ব্রত গ্রহণ করে চারমাস স্ত্রীর 
সঙ্গে সঙ্গম না করা । তৃতীয় পদ্ধাঁত হচ্ছে “জহার। ণজহার” হচ্ছে 
স্বামী যাঁদ ববাহের জন্য সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ার নাম উচ্চারণ করে, 
তাহলে স্ব তাকে “তালাক' উচ্চারণ করতে বাধ্য করাতে পারে । স্বামী 
যাঁদ অস্বীকৃত হয় তাহলে স্ব আদালতে গিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা 
করতে পারে । চতুর্থ পদ্ধাঁত হচ্ছে খোলা" । যেখানে স্ত্রী স্বামীকে 
রাজ কাঁরয়ে এবং তার জন্য ক্ষাতপূরণ 'দিয়ে দাম্পত্য বন্ধন থেকে মুক্ত 
হতে চায় সেখানে িববাহ-বচ্ছেদকে খোলা” বলা হয়। পণ্চম পদ্ধাতকে 
“মুবারত” বলা হয়। “মুবারত' হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিক্রমে 
শববাহ-বিচ্ছেদ । “মুবারতে'র সঙ্গে 'খোলা”র প্রভেদ হচ্ছে এই যে, খোলা" 
পদ্ধাতিতে স্ত্র-ই 'িবাহ-ীবচ্ছেদ চায় আর “মুবারত, পদ্ধাততে স্বামী- 
স্তর উভয়েই ?ববাহ-বিচ্ছেদ চায় । বিবাহ-বিচ্ছেদের ষষ্ঠ পদ্ধাতি হচ্ছে 
'তালাক-ই-তাফয়ূজ”। এ ক্ষেত্রে স্বামী দ্বারা আঁদষ্ট হয়ে স্বী-ই তালাক” 
উচ্চারণ করে । 

আদালতের আশ্রয় নিয়েও মুসলিমসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ করা যায়। 
এ সম্বন্ধে ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রণীত হয়েছে। 
এই আইনের ২নং ধারায় ষে সকল কারণে আদালতকে বিবাহ-বিচ্ছেদ 
গ্রাহ্য করবার 'নর্দেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ 

(১) চার বৎসর যাঁদ স্বামীর কোন খোঁজ-খবর না পাওয়া যায়। 
এক্ষেত্রে আদালতের রায় ছ'মাসের জন্য মুলতুঃবী রাখা হয় এবং ওই 
সময়ের মধ্যে স্বামন যাঁদ প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ওই রায় বাতিল হয়ে 
যায়ঃ 

(২) দূ; বৎসর যাঁদ স্বামৰ স্ত্রীর ভরণপোষণে অমনোযোগণ হয় ; 

(৩) সাত বা ততোধক বৎসরের জন্য যাঁদ স্বামীর কারাদণ্ড হয় ; 

(৪) তিন বৎসর যাঁদ স্বামী তার দাম্পত্যধর্ম না পালন করে ; 

(9 স্বামী যাঁদ নপুংসক হয়। এক্ষেত্রে তার প্রজননশান্ত প্রমাণ 
করবার জন্য স্বামীকে এক বৎসরের জন্য সময় দেওয়া হয়; 

€৬) দু বৎসর ব্যাপী স্বামী যাঁদ উন্মাদ রোগাক্রান্ত হয়; 

(৭) স্বামী যাঁদ কুষ্ঠ বা কোন কুাীঁসত যৌনব্যাঁধগ্রস্ত হয় ; 

(৮) ১৫ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হবার আগেই যাঁদ পিতামাতা বা 
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অভিভাবকের সম্মীত অনুসারে তার ববাহ হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রী ১৮ 
বংসর বয়স উত্তপর্ণ হবার পর স্বামীকে পারহার করতে পারে ; 
(৯) স্বামী বাদ স্ত্রীকে দৌহক বা মানীসক কোনরূপ পাঁড়া দেয়। 


যঁদও কারণ বিশেষে আদালতের আশ্রয় 'নয়ে মুসলিমসমাজে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ করা যায় তা হলেও “তালাক" দ্বারা ?ববাহ-বিচ্ছেদ করা মুসাঁলম- 
সমাজের প্রথাগত পন্হা। তালাক দ্বারা 1ববাহ-বিচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য এই 
যে তালাক দেবার পর স্বামীর স্ত্রী সম্বন্ধে আর কোন দায়ত্ব থাকে না। 
এ সম্বন্ধে মুসাঁলমসমাজের ব্যান্তুগত আইন (799750091 1.9) বলবং 
থাকে। এই আইন অনুযায়শ তালাকপ্প্রাপ্তা স্তীর ভরণপোষণের. দায়িত্ব 
স্বামীর নয়; তার পাত্রদের কিংবা তার পিতামাতার বা পিতৃকুলের 
আত্মীয়দের । তারা যাঁদ এ দাঁয়ত্ব পালন না করে, তাহলে এ দায়িত্ব 
ওয়াকফ: বোর্ডের ওপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম 
কোট শাহবান: মামলায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণপোষণের ভার তার 
প্রান্তন স্বামীর ওপরই ন্যস্ত করে। এই নিয়ে মুসলিম সমাজে ভীষণ 
আলোড়ন সৃষ্ট হয়। চতুর্দিকে রব তোলা হয় ষে স্নীপ্রম কোর্ট” প্রান্তন 
স্বামীর ওপর তালাকপ্প্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব অর্পণ করে 
শারয়াতের বিধান লঙ্ঘন করেছে । বলা হয় যে এই রায় দ্বারা স্াপ্রম 
কোর্ট মুসাঁলম ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে। 

এর পদক্ষেপে ভারত সরকার সংসদে “মুসলিম মাঁহলা ( তালাকের 
গর আধকার সংরক্ষণ) বিল” আনে । এই বিলের বিরুদ্ধে ১০২টি 
সংশোধনণ প্রস্তাব আনা হয়। সংসদে অনেক আলোচনা ও বিতকের 
পর িলটি ৮ মে ১৯৮৬ তাঁরখে 'বাধবদ্ধ হয়। সংশোধনের পর 
আইনটি যে রূপ নিয়েছে তাতে তালাকপ্রাপ্তা স্ব্ী ইদ্দত-এর (শাঁরয়াত 
অনযায়শ পুনরায় বিবাহের 'নাঁষদ্ধ কাল ) সময় পযন্তি স্বামীর কাছ 
থেকে খোরপোষ পাবে ; তারপর তার ভরণপোষণের ভার নিতে হবে তার 
িতৃ-পারবার বা অন্য আত্মীয়বর্গকে ; তারা যাঁদ সে দাঁয়ত্ব নিতে 
অস্বীকার করে, তাহলে দায়িত্ব গ্রহণ করবে ওয়াকফ বোড? | 

সবশেষে মুসলিম সমাজে তালাক বা 1ববাহাঁবচ্ছেদ সম্বন্ধে উচ্চ 
আদালতের দুই রায়ের কথা বলব। গুয়াহাটি হাইকোর্টের দুই 
বিচারপাঁত এস. 'ব. রায় ও আর. কে. মনিসেনাকে নিয়ে গঠিত এক 
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খডভিসন বে রায় দেন যে স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষের লোকজন প্রথমে 
ভালরকম আলোচনা করে বুঝে নেবেন, তারপর তালাক কার্ধকর হবে। 
মামলাটা ছল বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত । শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের রায়ে 
তালাক কার্যকর হয়ান। 

শেষ সংবাদ । ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপাতি 
হরিনাথ তিলহাঁর এক এতহাসিক রায়ে বলেছেন “একবাক্যে তিন বার 
তালাক বে-আইনী। এটা অসধাঁবধাঁনক ও অমানবিক |» 

স্ীপ্রম কোর্টের শাহবানু মামলায় বলা হয়েছিল ফৌজদারী 
আইনের আওতায় পাঁরত্যন্তার ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে তার 
প্রান্তন স্বামীকে । কিন্ত তালাককে বে-আইনী বা অসাংবিধানিক বলা 
হয়ান। 

পাঁরশেষে মুসলমান সমাজে বিবাহের আচার-অন/জ্ঠান সম্বন্ধে কিছু 
বলে এ অধ্যায় শেষ করব । ধর্মান্তারত অন্যান্য সমাজের ন্যায় বাঙাল 
মুসলমান সমাজেও চিরাচারত হিন্দঃসমাজের অনেক লোকাচার পালিত 
হয়। যেমন বিবাহের পূর্বে বরকনেকে আশীর্বাদ করা, আইবুড়োভাত 
বা থা দেওয়া, গায়ে হলুদ দেওয়া, জল আনা, লৌকিক গাঁত গাওয়া, 
বরের সঙ্গে নিতবরের যাওয়া, বিয়েতে বরকনের গাঁটছড়া বাঁধা, বাসর 
ঘরের কৌতুক, নাপিতের ভূমিকা €( নাপতকে 'সদে দেওয়া ), 'দ£ধভাত, 
যেটা হিন্দু ?াববাহের কনকাঞ্জলর সমতুল, কোন কোন জায়গায় সন্দুর 
দান ইত্যাঁদ। বলা বাহুল্য এসব লোকাচার ছাড়া মূল মুসলমান বিবাহ 
অনুষ্ঠান সাক্ষণর সমক্ষে মৌলবার দ্বারা সম্পাদিত হয় ও মৌলবাী এজন্য 
'জক্ষিণা পান। 
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বিয়ে বাড়ির আদ্ৰ 


গাত একশ বছর সময়কালের মধ্যে বাঙালীর বিয়ে বাড়ির অভূতপূর্ব 
পাঁরবত'ন ঘটেছে । প"চশ ন্রিশ বছর আগে পযন্ত বিয়ে বাড়িতে 
সানাই বাজত। আজ আর তা বাজে না। তারস্থান দখল করে নিয়েছে 
মাইক-নিনাদিত গান। 'বয়ের শাস্ত্রীয় আচারসমূহ ও মেয়েদের কৃত 
মাঙ্গীলক অন্ঠানসমূহ এখনও বজায় আছে বটে, 'কন্তু বৈপ্লাবক 
পাঁরবর্তন ঘটেছে বয়ে বাড়ির নেমন্তন্ন ও ভোজনের ব্যাপারে । খাওয়া 
দাওয়ার ব্যাপারে শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ভোজপশ্ডিদের যুগ . শেষ 
হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে বাঁড়তে ফলার ও ভাতের পাঁরবর্তে লুচি 
খাওয়ানো প্রবৃতিত হয়েছিল। 'বিয়েবাঁড়র রান্নাবান্নার ব্যাপারেও পাঁচ 
বাড়র গিন্িবান্নিদের আধিপত্যেরও অবল্যীপ্ত ঘটোছিল। তাদের স্থান 
দখল করে 'নিয়োছিল উড়িয়া বামুনের দল । 

এই পাঁরবার্তত পাঁরবেশেই আমি আমার ছেলেবেলার বিয়েবাড়ির 
রীতিনীতি দেখোছ। তখন সামাজিক রীতিনীতি ও জাতপাতের প্রাবল্য 
ছিল খুব কঠোর । তার একটু এঁদক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। 
আমার খন প”চিশ-িশ বছর বয়স, তখন পর্বন্তও ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ, 
পুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে, কর্মকত্ণাকে নিজে িংবা তাঁর কোন আত্মীয়কে 
নিমান্তিত রাহ্গণবাড়িতে গিয়ে করে আসতে হত । শহরে এ প্রথা এখন 
উঠে গিয়েছে । জাননা পল্লাীগ্রামে এখনও প্রচলিত আছে কনা । 


॥ ছুই ॥ 


ভোজনের ব্যাপারে জাতপাতের ব্যাপারটা অত্যন্ত কঠোর ছিল । ব্রাহ্মণদের 
সবণাগ্রে ভোজন করাতে হত। গ্‌হকর্তাকে সমবেত আঁতাথদের সামনে 
গিয়ে বলতে হত-_'আপনাদের মধ্যে যাঁরা ব্রাক্মণ আছেন, তাঁদের গাত্রো- 
স্থান করতে আদেশ হউক? তাছাড়া ভোজ্যাঁদ ব্রাহ্মণদের দ্বারা 
পঁরিবোশত করতে হত। ভোজনের শেষে ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা পেতেন। 
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ভোজন দক্ষিণার হার ছিল চার আনা থেকে এক টাকা'। ব্রাহ্মণ ভোজন 
হয়ে গেলে, তারপর ব্লাহ্মণেতর জাতিদের ডাকা হত । 

আত্মীয়স্বজনদের বাড়ির মেয়েদের নিমন্ত্রণ বাড়ির মেয়েদের গিয়ে 
করতে হত। তা না হলে মেয়ে-নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হত না। এছাড়া 'নিমান্িতা 
মেয়েদের তাদের বাঁড় থেকে গাড়ি করে নিয়ে আসতে হত, এবং ভোজন. 
পরের পর তাঁদের আবার গাঁড় করে নিজ 1নজ বাড়িতে পেশীছে দিতে 
হত। গত ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে এ প্রথা উঠে গেছে । আর যে সব 
নমন্তিত ব্যান্ত দূর থেকে আসতেন, তাঁরা কর্মকত্শার কাছ থেকে গাড়ি 
ভাড়া বাবদ বেশ 'িছ; টাকা আদায় করে নিতেন ॥ তাও উঠে গেছে । 


॥তিন॥ 


আর একটা প্রথাও এই সময়কালের মধ্যে উঠে গেছে । সেটা হচ্ছে বিবাহ 
বাসরে প্রণীত উপহার বিতরণ করা। এগুলো কবিত্বপূণণ কাগজ ।. 
এগুলো হয় গোলাপ রঙের বা রুমাল-সদশ এক রকম কাগজে লাল 
কালিতে বা সোনার জলে ছাপা হত। এগুলো বিয়ে বাঁড়র মধাদার 
একটা মাপকাঠি ছিল । কেননা, লোক বিচার করত বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ. 
কে ক'খানা প্রীতি উপহার বাল করেছে । 

মনে রাখতে হবে যে আমার ছেলেবেলাটা ইলেকট্রিক আলোর যুগ 
ছিল না। সেজন্য বিবাহ বাসর আলোকিত করবার জন্য খাস গেলাস+ 
ও ঝোলানো ঝাড়লণ্ঠন ব্যবহৃত হত । এগুলো রোঁড়র তেল বা মোম- 
বাতির সাহায্যে জ্বালানো হত । পরে ছাদের ওপর হোগলার মেরাপের 
তলায় যেখানে নিমন্তিত ব্যান্তদের খাওয়ানো হত, সেখানে থাকত, 
কারবাইড গ্যাসের আলো । 

শতাব্দীর গোড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ির বর আসত চতুরেশলাম়' 
চেপে । ব্যাণ্ড বাজত ও দুধারে আলোর শোভা থাকত । ফিরে যাবার 
সময় কনে যেত মহাপায়ায় করে । ১৯২০ সাল নাগাদ এগুলো সব উঠে 
যায়। 

বর এলে বরঘান্রীদের গায়ে গোলাপ জল ছিটানো হত। বরকে 
বসানো হত বরের আসনে । দুধারে থাকত দুটো ফুলের তোড়া ও 
দুটো বাতিদান। বরযাত্রদের গলায় মালা পাঁড়য়ে দেওয়া হত । এটাই 


88. 


ছল বরযান্নীদের 'লক্ষণ। কেননা বরযাত্রীদের বিশেষ সমাদর করে 
কন্যাপক্ষণয়দের আগে খাওয়ানো হত । 


॥চার॥ 


এবার বলি 'বয়ের নিমন্ত্রণে ক খাওয়ানো হত । 'নিমান্দবিত ব্যক্তিদের 
সাধারণত খাওয়ানো হত কর্মকতর শীনজবাঁড়তে, এখনকার মত 
“বিয়েবাড়ি' ভাড়া করে নয়। এর জন্য বাড়ির ছাদে হোগলা 'দিয়ে একটা 
'মণ্ডপ তোর করা হত। তারপর ১৯৪২ হ্ঘ্টাব্দের হালসাবাগানের সেই 
ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর হোগলা দিয়ে মণ্ডপ তোরি করা বন্ধ করে 
দেওয়া হয়। এর পদাঙ্কে নানারকম উপায় অবলাম্বত হয়, যার শেষ 
ফলশ্র;তি হচ্ছে ভাড়াকরা ণবয়েবাড়*। আরও যা পাঁরবর্তন ঘটেছে তা 
হচ্ছে, সেকালে বিয়েবাঁড়তে মেঝের ওপর কুশাসন পেতে বাঁসয়ে 
কলাপাতার ওপর খেতে দেওয়া হত। কলাপাতার ডানদিকের সবেণচ্চ 
কোণে থাকত লবণ ও একখণ্ড পাঁতিলেবক। আর কলাপাতার সামনে 
থাকত জলপূর্ণ মাঁটর গেলাস ও দই ও ক্ষীর দেওয়ার জন্য মাটির 
খুরি। ভোজনপরব“ শুরু হত দ'ুখানা গরম লুচি ও বেগুন বা পটল- 
ভাজা দিয়ে। ক্রমে ক্মে আসত কুমড়ার ছক্কা (বা শীতকালে বাঁধাকপির 
তরকারণ ), ডাল, ধোঁকা বা আলনর দম, মাছের কালিয়া, চাটান, পাঁপড় 
ভাজা ও 'মজ্টানন । মিষ্টান্নের মধ্যে দেওয়া হত 'মাহিদানা,লেভিকেনী, রস- 
গোল্লা, সন্দেশ, দই, ক্ষীর | সকলের শেষে দেওয়া হত পান । এটা সাধারণ 
'গহস্থবাঁড়র 'বয়ের ভোজ্যের ফর্দ। এটাই ছিল মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাঁড়রও 
শবয়ের ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা । অবস্থাপন্ন গৃহস্ছবাড়িতে এর সঙ্গে যত 
হত পোলাও, মাংস, আরও অনেক রকম "মিষ্টান্ন ও রাবাঁড়। ভোজনের 
সময় পরিবেশনকারারা দফায় দফায় আনত সবরকমই ভোজ্দ্রব্য। তার 
মানে আগেকার দিনের বিয়ে বাড়িতে যে যত খেতে চাইত, সে তা পেত। 

সৈকালের 'বিয়ে বাড়িতে ছাঁদা বাঁধার একটা রেওয়াজ ছিল । ছাঁদা- 
বাঁধা হচ্ছে বাড়িতে 'নয়ে যাবার জন্য একখণ্ড কাপড়ে পাঁরবেশিত সমস্ত 
রকম দ্বব্যসামগ্রী, বিশেষ .করে লঁচ ও মোণ্ডা বেধে নেওয়া । 

আর একটা রীতি ছিল। ভোজন সমাপ্তির পূর্বে কর্মকতা সমস্ত 
ব্নমান্ত্রত ব্যান্তর সামনে দাঁড়য়ে, ভোজনে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন কিনা 


৪& 


তা জিজ্ঞাসা করতেন । 

মেয়েদের খাওয়ানো পৃথক পংক্তিতে করা হত এবং সেখানে মেয়েরাই 
পারবেশন করত। সেখানে ভোজনের শেষে গৃহকন্র্ণ এসে প্রত্যেককে 
ভোজনে সন্তোষ লাভ করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করত । 

এখন বিয়ে বাঁড়র খাওয়ানোর ব্যাপারটা িকেদার ক্যাটারারদের 
হাতে ন্যস্ত হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে সমাদারও হাস পেয়েছে। 


॥ পচ ॥ 


সেকালে লৌিকতা করা হত আট আনা বা এক টাকা দিয়ে । 'বাশিষ্ট: 
আতথিরা বা আত্মীয়রা চার টাকা পধন্ত দিতেন । পরে টাকার ৰ্দলে 
বই উপহার দেবার প্রথা প্রচলিত হয়োছিল । এখন দাম কাপড় বা অন্য 
দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়। এ বিষয়ে এক পাঁরবার অপর, 
পরিবারের সঙ্গে পাল্লা দেয় । আজ মধ্যাবত্ত সমাজের অবনাতর এটাও 
একটা কারণ। লোৌিকতাটা আজ সমাজ থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ । 
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_ শতাব্দীর মর্মস্তদ অগ্নিকাণ্ড 


আগের অধ্যায়ে আমরা বলোঁছ ষে কলকাতায় হোগলা "দিয়ে মণ্ডপ তোর 
করা বন্ধ করে দেওয়া হয়োছল । এটা ঘটেছিল এক মর্মন্তুদ আ্নকাণ্ডের 
জেরে। কলকাতার ইতিহাসে এরকম নদারুূণ ও শোকাবহ আঁগ্নকাণ্ড 
শহরের বকে আগে আর কখনও ঘটেনি, পরেও নয় । ঘটনাটা ঘটেছিল 
১৯৪২ সালের ৮ নভেম্বর রবিবারে । ৫-এ হালসীবাগান রোডে অবাস্থিত 
“আনন্দ আশ্রম" প্রাঙ্গণে কালপূজা উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী এক আমোদ- 
প্রমোদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । হোগলা ?দয়ে এক 
প্যান্ডেল তোর করা হয়েছিল । ঘটনার দন প্রাঁসদ্ধ ব্যায়ামাবদ বিষ্ণু 
ঘোষ তার দলবল নিয়ে ব্যায়াম-কৌশল দেখাচ্ছিল । বিষ ও ওর দলের 
তখন শহরে খুব জনীপ্রয়তা ছিল। সেজন্য একহাজারের ওপর মেয়ে, 
পুরুষ ও শিশু ওখানে জড়ো হয়োছল। আমিও ওই দলের মধ্যে 
ছিলাম । দেরীতে গিয়েছিলাম বলে আমি ও আমার সঙ্গীরা গেটের কাছেই: 
দাঁড়য়েছিলাম । সেজন্যই সোঁদন পৈতৃক প্রাণটা বেচে গিয়েছিল । 

বেলা তখন পৌনে চারটে হবে ॥ বিষ্ণুর দল বেশ সশঞঙ্খলভাবেই 
তাদের বায়াম-কৌশল দেখাচ্ছিল । সকলে মুগ্ধনয়নে দেখছিল 'বষ্দুর 
তেরো-বছরের ছেলে কেণ্টর ব্যায়াম-কৌশল । এমন সময় মণ্ডপের দক্ষিণ- 
পূর্ব কোণ থেকে লোক চিংকার করে উঠল 'আগুন, আগুন"! মণ্ডপের 
দক্ষিণ 'দকটা জলে উঠল। লেলিহান আঁগ্নীশখা ব্লমশ অগ্রসর হতে 
লাগল । আমি ও আমার সঙ্গীরা ছুটে গেট 'দিয়ে বোঁরয়ে পড়লাম । 
তারপর দেখলাম, ভেতরের সব লোকই গেটের দিকে ছুটে আসছে ॥ 
সেখানে জমাট ভিড়। পুরুষেরা আধকাংশই পাঁচিল টপাঁকয়ে বোরয়ে 
এল । পিছনে আ্নকুণ্ডের মধ্যে আটক হয়ে পড়ল মেয়ে ও শিশনরা ॥ 
১১৯ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্য হল। আহতদের মধ্যে ব্রিশজনকে কার- 
মাইকেল (আর. জি. কর) মেডিকেল কলেজে ও নয়জনকে ক্যালকাটা 
মোঁডিকেল কলেজে ভার্ত করা হল । তাদের মধ্যেও বারোজন কারমাইকেল 
কলেজে ও দু'জন মেডিকেল কলেজে মারা গেল । বিষুর ছেলে কেস্টও 
ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রাণ হারাল । সমস্ত শহরে বয়ে গেল শোকের 
ন্লোত। কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল। কর্তৃপক্ষ আইন জারি করল যে এর 
পর আর কেউ হোগলার মণ্ডপ তোর করতে পারবে না। সেই থেকেই; 
শহরে হোগলার মণ্ডপ তোর করা বন্ধ হয়ে গেল। 
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কলকাতার দাঙ্গা 


১৯৪৬ সালের নিবণচনের পর হাসান শইদ সুরাবদ্“ণ যখন নতুন 
সরকার গঠন করলেন, তখন তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে 
চাইলেন। কিন্তু মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা কি হবে, তাই নিয়ে 
মতানৈক্য হওয়ায় সে জোট আর হল না। এর ফলে উগ্র মুসলিমলশগ- 
পন্হী সুরাবদ্র প্রাতপাত্ত বেড়ে গেল। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার তিনিই 
ছিলেন নাটের গুরু ॥ এবার ক্ষমতা 'নজ হাতে আসায় [তান আবার 
একটা দাঙ্গা বাঁধাবার তালে রইলেন। অভাঁম্ট 'সাঁদ্ধির জন্য ১৯২৬ 
সালের দাঙ্গার মত এবারও তানি কাজে লাগালেন কলকাতার 'িম্ন- 
কোটির গরীব বেকার মুসলমান, অবাঙালী মুসলমান, সমাজাবরোধা 
মুসলমান ও সরকারী পাুীলশকে ॥ 'জিন্না যখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক 
দিল, সুরাবদঁ তখন সঙ্গে সঙ্গে সে ডাকে সাড়া দিল। পুলিশকে 
'না্রিয় রেখে নিজের দলকে তিনি ছেড়ে দিলেন কলকাতায় এক তাণ্ডব- 
লীলা চালারার জন্য । 


॥ ছুই ॥ 


দাঙ্গা শুরু হল ১৯০৬ সালের ১৬ আগত্ট তারিখে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
দিনে। হৈ-হল্লা করে মুসলমানরা এক 'মাছিল বের করল মানিকতলায়। 
মুখে আদের মারমুখী বুলি--লেকর রহেগা পাকিস্তান, লড়কে লেংগে 
প্াঁকস্তান। 'নার্ববাদে তারা আক্রমণ করল নিরীহ 1হন্দুদের ওপর । 
হিন্দুদের ঘরবাঁড় ও দোকানপাট লুঠ করল, মেয়েদের বেইজ্জত করল, 
আগুন লাগিয়ে বস্তিকে বাস্তি প্যাঁড়য়ে দিল ॥ পথচারীদের ছার মেরে 
খুন করল । এসব বিশেষ করে ঘটল সেসব পাড়ায় যেখানে মুসলমানদের 
তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল কম । হন্দুরাও এর পালটা জবাব দিল 
সে সব পাড়ায় যেখানে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম! 
সৈন্য, পুলিশ ও দমকল বাহনীীকে সংরাবদর্ণ আগে থাকতেই 'নাক্কুয় 
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করে রেখোঁছিল। লালবাজারের কনট্রোল-রূমে বসে তান দাঙ্গার গাঁত- 
প্রকাতির খবর নিতে লাগলেন । যখন দেখলেন যে পাঁরাস্থিতি নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে চলে গিয়েছে, এবং মুসলমানরাই বোঁশ মার খাচ্ছে, তখন কারফিউ 
জারী করা হল। কিন্তু শহর তখন সম্পূর্ণভাবে অরাজকতার কবলে 
গিয়ে পড়েছে । সকলেই নিরাপত্তার অভাব অনুভব করল । যানবাহন, 
কল-কারখানা সবই বন্ধ হয়ে গেল। চোরাগোপ্তা খুন-জখম সবন্ধ 
হতে লাগল ॥ ভয়ে লোক বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ করে দিল । শহর 
অচল হয়ে যাচ্ছে দেখে সরাবদরণ সামনে ও পিছনে পীলশের গাঁড় ও 
বনজ গাঁড়তে দেহরক্ষীদের দ্বারা পাঁরবোন্টিত হয়ে শরৎ বস-কে নিয়ে 
শান্তিগ্থাপনের উদ্দেশ্যে শহর পারিক্রমনে বেরুলেন। শান্তি খাঁনকটা 
স্থাপিত হল বটে, 'িন্তু 'হন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকই 
কেউ কারুকে আর বাস করতে পারল না। হিন্দুরা মুসলমান 
পাড়ার ভেতর 'দয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দল ; অনুরূপভাবে মুসলমানরা 
আর ?হন্দ? পাড়ার ভেতর আসতে চাইল না। প্রথম পাঁচদন দাঙ্গায় 
যে কতলোক হতাহত হয়োছিল, তার হসাব আজ পর্ন্ত আমরা জানি 
না। তবে সরকারী মতে ৫০০০ জন নিহত, ১৫,০০০ জন আহত ও 
লক্ষাঁধক লোক গৃহহীন হয়েছিল । বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের মতে 
"176 1999 01 1106 11) 0910009, 10065 525 গর 16866100917 ৪ 
£০ 02616 01 19596 হতাহতদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই ছিল 
সবচেয়ে বেশি । এসময় আবুল কালাম আজাদ ভয় করেছিলেন যে 
১৬ আগস্ট ছাাটর দিন ঘোষণা করলে গোলমাল হবে জেনেও 
প্রাতিরোধের ব্যবস্থা না করা, ১৪৪ ধারা জারি ও সৈন্য ভাকতে অযথা 
বিলম্ব করা, এসবের প্রাতীক্রিয়া 'ীবহারে ও য্ত্তপ্রদেশে প্রকাশ পাবে 
এবং সেসব জায়গায় সংখ্যালঘু মুসলমানরাই মার খাবে। আজাদের 
ভয় সত্যেই পরিণত হয়েছিল। ২৩ আগস্ট এলাহাবাদে দাঙ্গা হল, 
১ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে, ৯ সেপ্টেম্বর পূর্ববঙ্গে, ১৪ সেপ্টেম্বর পুনরায় 
বোম্বাই ও ঢাকায়, ১৫ সেপ্টেম্বর আহমেদাবাদে, ২৩ সেপ্টেম্বর আবার 
কলকাতা ও ঢাকায়। 


৪৯ 


॥তিন॥ 


তামাম দুনিয়ার লোক সোঁদন হতচাঁকত হয়ে গিয়োছল নোয়াখাঁলর 
বীভৎস ঘটনায় । বেঙ্গল প্রেস আযাডভাইসরণ কর্মিটি তাঁদের প্রাতিবেদনে 
িখলেন-_-উন্মত্ত জনতা মারাত্বক অস্ত্রশস্ত নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম 
আরুমণ করছে, লুটপাট করছে, হত্যা ও আঁগনসংযোগ চলেছে--"ঘটনা 
ঘটেছে নোয়াখালি সদর ও ফেনী মহকুমার ২০০ বর্গমাইল জুড়ে । মনে 
হয় এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড, আ্নিসংযোগ ও লুটপাট পূর্বপারকঁ্পিত। 
এছাড়া, ব্যাপকহারে চলেছিল ধম্শান্তরকরণ। একজন প্রত্যক্ষদর্শর্ঁ 
সাংবাদিক মধুসৃদন চক্রবতর্ণ সোঁদনকার ভয়াবহ ঘটনাসমুহ স্মরণ 
করে িখেছেন-__“সুরাবদর্ঁ সরকারের সাহাধ্যপুস্ট নোয়াখালির মোল্লা- 
মৌলানারা গোলাম সানোয়ারের নেতৃত্বে কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম ধৰংস 
করেছে, নারীহরণ, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুণ্ঠন এবং হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, 
অণ্নিসংযোগে ঘরবাড়ি পুড়িয়েছে, তা অবর্ণনীয়। শ্বেতাঙ্গললনা 
মূরিয়েল লেস্টার উপদ্রুত অণ্চল সফরান্তে ক্ষুব্ধভাবে প্রশ্ন তূলোছিলেন 
-মানব সভ্যতার ইতিহাসে এই কলগ্কিত অধ্যায়ের জন্য দায়ী কে £ 
কে-ই বা গ্রাম্য মুসলমানকে উস্কানি দিয়ে নিরীহ হন্দদের ঘরবাড়ি 
পোড়ানোর জন্য 'স্টরাপ পাম্প সরবরাহ করোছিল। কে-ই বা তাদের 
অস্ব্রশস্বের যোগান দিয়েছিল £ 'যাঁন এসবের জন্য দায়ী, তানি তখন 
ঘটনাস্থলে না গিয়ে দাঁজলং চলে গেলেন গভণ“রের সঙ্গে সেখানে 
মিলিত হওয়ার জন্য। স:রাবার্দর এই আচরণে বিস্মিত হয়ে “স্টেটস 
ম্যান পান্রকা লিখল-__[115 ০006 16019179 2 10911991175, 019 
০7০1: 1785 ৪0119 (০9101 171] 0851০, সস্টেটসূম্যান' পান্রকা আরও 
[িখল--মালিটারী ও পুলিশকে কিছুই তোয়াক্কা না করেগ:ণ্ডারা তার 
কাটছে, পুল ভাঙছে, খাল বন্ধ করে 'দিচ্ছে, রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করছে ।, 

নোয়াখালির এই সব ভয়াবহ ঘটনার খবর যখন দিল্লীতে গিয়ে 
পেশছাল, গান্ধীজী তখন কৃপালনীকে তথায় গিয়ে সরেজামনে 
খবরাখবর নিতে এবং তাকে সব জানাতে বললেন । কৃপালনণর নিকট 
থেকে বিবরণ শুনেই মহাত্মা দিল্লী থেকে নোয়াখালির পথে যাত্র 
-করেন। 


৫০ 


৯৯৪৭ সালের ২০ নভেম্বর তাঁরখে গান্ধীজী তাঁর একান্ত সাঁচব 
শহসাবে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুকে সঙ্গে নিয়ে নোয়াখালি অভিমুখে 
যাতনা করলেন। তাঁর এই যান্রাকে মানবতার এক শ্রেষ্ঠ 'আযাডভেপ্ার 
কাহিনী?” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । মহাত্মা গিয়ে দেখলেন এক করুণ 
দৃশ্য। চতর্দাদকেই হিন্দুদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচারের নিদারুণ 
নিদর্শন। নিজ নিজ গ্রামে ?হন্দুরা ভয়া্ত অবস্থায় বন্দী হয়ে আছে 
মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা । হিন্দুদের মনে ভয় ছড়িয়ে পড়েছে সবন্ি। 
'বিভন্ন গ্রামে মেয়েয়া শাঁখা-সি'দুর পরন্তি পড়তে ভয় পাচ্ছে। 
গান্ধীজী দেখলেন, হন্দুদের মন থেকে ভয় দুর করতে না পারলে, কোন 
রূপ শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ সাষ্ট করা অসম্ভব । এই বাতাবরণ সূম্টির 
জন্য তিনি 'করেংগে ইয়া মরেংগে নীতি অবলম্বন করলেন । হয় হন্দু- 
মুসলমান যাতে শান্তি ও সৌহাদ্যের সঙ্গে একত্রে বাস করতে পারে সেই 
আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন, আর তা নয়তো ?নজের প্রাণ দেবেন। তানি 
ভাবলেন সত্য ও আঁহংসা পরীক্ষার, এই তো উপযুক্ত সময় ॥ গান্ধীজীর 
সঙ্কলপ সোঁদন সার্থক হয়োছিল। নোয়াখালির *মশানাঁশিবিরে তিনি 
কল্যাণময় শিবরুপে অতন্দ্র প্রহরী” হয়ে রইলেন। হিন্দুদের মন থেকে 
সোঁদন ভয় কেটে গেল। 

ভয় সামায়কভাবে কাটল বটে, দিন্তু তার কোন চিরস্থায়ী ফল হল 
না। যে বিষবৃক্ষ স্যার আবদার রাঁহম ও তাঁর জামাতা এচ. এস. 
সরাবদ রোপণ করেছিলেন, তা জীবিতই রইল । হিন্দু-মুসলমান উভয় 
পক্ষই কেউ কারুকে আর বিশ্বাস করতে পারল না। বিদ্বেষ ও সংশয় 
পরস্পরের মনকে আচ্ছন্ন করল। স্বাধীনতা লাভের শত” 'হসাবে দেশ 
দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পরও সাম্প্রদায়িক বিষব্ক্ষ রোপণের পূর্বেকার 
সৌহাদ্যপূ্ণ পাঁরাস্হিতি আর ফিরে এল না। |] 


৫৯ 


শতাব্দীর আধিক চিত্র 


৯৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে আকাশবাণী 'দল্লি থেকে তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর ভাষণের কিছু অংশ দিয়েই শুরু 
কাঁর। নেহেরুঁজ বলেছিলেন, “0৮ 10178 50016০600 200 605 
70110 27 200 15 20911709101) 196 177805 09 17100116 21) 
980০8100196101 01 ৮10] [01061910321 (09095 ০1" 79019191901 
909৫ 2100 01000176 200 0৮391 1790999581193 ৪100 ০ 210 08051) 
1) ৫. 90121 01111196101) 2110 11919 [011095. ৮০ 2176 60 5০01৩ 
(11559 19009015105 ৮713515 5০ 079 076 001091% 01/ 006 ০0010017701) 
1021) 810%/ 1993 2170 [10911 962110210 ০৫ 1151779 6০ 1১. যার 
বাংলা করলে দাঁড়ায়, “আমাদের দীর্ধাদনের অধীনতা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
ও তার অনুবতণ ঘটনাসমূহের ফলে আমরা জীবনের অনেক পহঞ্জীভূত 
গুরুতর সমস্যার উত্তরাধিকারণ হয়েছি । আজ আমাদের দেশের লোকের 
খাদ্য, বসন ও নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রণর অভাব রয়েছে । আমরা 
মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির নাগপাশে বদ্ধ হয়োছ। আমরা বিচক্ষণতার 
সঙ্গে এসব সমস্যার সমাধান করতে জাই, যাতে সাধারণ লোকের রেশের 
বোঝা হাস পায় ও তাদের জীবনযাত্রার মান বাঁদ্ধ পায়।, 


॥ ছুই॥ 


সেই শুরু । নেহেরুর এই প্রতিশ্রীতিকে বাস্তবাঁয়ত করতেই ১৯৫১ 
সাল থেকে বািভন্ন পণ্বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নিয়ন্তিত হয়ে 
চলেছে ভারতীয় অর্থনীতির ভাগ্যচক্র । তবুও কিন্তু আজ এই ৪৭ বছর 
পার হয়ে যাওয়ার পরও আমরা পেলাম না অর্থনোতিক স্বাধীনতা । 
রাজনোতিক স্বাধীনতা নিয়েই আমরা আজ বড়াই কাঁর। 

আজ এতাঁদন পর যাঁদ আমরা প্রশন কার কেন এমন হল, কেন 
রাজনোতিক স্বাধীনতার হাত ধরে এল না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ? 
উত্তর পাব, '্দ্রান্ত নশীত'। প্রশ্ন উঠতেই পারে কোন জায়গায় ছিল 
ভুলটি 2 আসলে একটা ব্যাপার বুঝতে বোধহয় সাধারণ ব্দাদ্ধর বেশি 


৫২ 


পিছন প্রয়োজন হয় না, তা হল যে-দেশের প্রা পাঁচজন মানুষের চারজন, 
থাকে গ্রামে, সে দেশে এষাবৎ সাতাঁটি পণবার্ধকণী পাঁরকজ্পনায় মোট, 
খরচ হয়ে যাওয়া ৬৪৪২৭৬ কোটি টাকার মান্র ১২% থেকে ১৪% প্রাতাটি 
পরকজ্পনায় কীষতে খরচ হলে সামাগ্রকভাবে উন্নয়নের আশা করাটা 
নিতান্তই বাতুলতা হয়ে দাঁড়ায় । হ্যাঁ, ভূলটা ছিল ঠিক এক জায়গাটায় ।. 
কৃষিপ্রধান এই দেশের, যেখানে আঁধকাংশ মানুষ গ্রামে থাকে, নিভ'র 
করে চাষবাসের ওপর, সেখানে পাঁরকল্পনার গোড়াতেই প্রয়োজন ছিল 
কাঁষর ওপর যথেম্ট গুরুত্ব আরোপের । ভারতের কৃষি ব্যবস্থা যেহেতু 
আঁধকাংশটাই বৃষ্টি নির্ভর, তাই বৃম্টর পারমাণ নিশ্চিত করাটা জরদর' 
ছিল প্রথমেই । আর এজন্যই প্রয়োজন ছিল আরও আরও বেশি গাছ, 
লাগানোর । অথণৎ প্রথমেই দরকার ছিল বনমহোৎসবের | কিন্তু 
সেই বনমহোৎসবের প্রয়োজনীয়তাটাই ভারতের রূপকারেরা অনুভব 
করলেন স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে নয়, তিন-চার বছর পরে । 

ওদিকে ভারতের কাঁষ যেহেতু মরসদাম প্রকৃতির তাই চাষবাস ছাড়াও- 
প্রয়োজন ছিল অন্য কোনও ক্ষেত্রের, যেখানে বছরের বাকণ মাস যুক্ত থেকে 
আয়ের পথ নিশ্চিত করতে পারে গ্রামের মানুষ । তেমনই এক ক্ষেত্র 
হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। আদপে নজরই দেওয়া হয়ান এ ব্যাপারে 1 
আধুনিকীকরণের কোনও প্রচেষ্টাই হয়নি এই কর্ুটির শিল্পের । ফলে 
ক্য়ক্ষমতা কমেছে গ্রামের মানুষের । 

কাঁষর উন্নতির জন্য প্রয়োজন ছিল সারের। তবে তা কখনই 
রাসায়নিক সার নয় । কারণ রাসায়নিক সার ব্যবহারে জামির দীর্ঘমেয়াদী 
ক্ষতি হয়ে থাকে । তাই স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উচিত ছিল আবর্জনা 
থেকে সার উৎপাদনের ব্যবস্থা করা । অর্থাৎ রাসায়নিক সারের বদলে 
কম্পোস্ট সারের ওপর গুরুত্ব দেওয়াটা অনেক অনেক বোঁশ দরকারি 
ছিল। কিন্তু তাহয়ন। এরই ফল ভুগতে হচ্ছে আজকে । আজ 
এতদিন পরে তাই নজর পড়েছে কম্পোস্ট সার উৎপাদনের দিকে । 


॥ তিন ॥ 


অনেক জায়গায় শোনা যাচ্ছে সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য 
গ্রামের নাঁক প্রভূত উন্নীত হয়েছে । কিন্তু আসল কথা হল যেখানে 
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রেলপথ রয়েছে [কিংবা ইলেকীট্রক গ্রিড লাইন রয়েছে, উন্নাতি হয়েছে সেই 
সব গ্রামেরই । ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামগর্দীল এখনও রয়ে গেছে আগের 
মতোই অনুন্নত অবস্থায় । সেখানে এখনও আঁধকাংশ কৃষকই ভূমিহীন । 
তাঁরা অপরের জাঁমতে চাষবাস করে। 

নিজেদের জাঁম তাঁদের কাছে আজও স্বপ্ন । কুটির 'শজ্পের 
আধুননকীকরণের কণামান্র সেখানে চোখে পড়ে না। 

এতো গেল কাঁষর কথা । ওাঁদকে শিল্পে ঘটে চলেছে আরেক ঘটনা । 
স্বাধীনতার দুই-তিন বছরের মধ্যেই শিল্পে দেখা দিয়েছে শ্রীমক 
শীবরোধ । এই বিরোধ চাপা দিতে মজ্যার বাড়ানো হয়েছে শ্রা্মকের। 
১৯৪৬ সালেই প্রথম কয়লা শিল্পের শ্রামকেরা মজার বাঁদ্ধর দাবি 
জানায়। শ্রামক বিরোধ এড়াতে বাড়ানো হয় মজার । সঙ্গে সঙ্গে এর 
প্রভাব অর্থনীতিতে না পড়লেও দিনের পর দিন এই ঘটনা চলতে থাকায় 
মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ও উৎপাদন ব্যয় ক্মাগত বেড়েছে । আর এর দরুণ 
1বদেশের বাজারে প্রাতিযোগিতায় এটে উঠতে পারোনি ভারতীয় শিল্প। 
মার খেয়েছে রপ্তান। টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বাধ্য হয়ে রপ্তাঁন 
বৃদ্ধির তাগিদে । কিন্তু শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্বপাতির আমদানি 
বন্ধ করা যায়ান বলে অবমূল্যায়নের সফল পাওয়া যায়নি । 

যেসব ক্ষেত্রে বকজ্প পণ্য বাজারে এসেছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রাতিযোগিতায় 

আমরা দাঁড়াতে পাঁরাঁন। যেমন পাট শিল্পে দিনের পর দিন আমরা 
শাছিয়ে পড়োছি। তাই যে নেহের্‌ একাঁদন আশার বাণী শানয়েছিলেন 
ভারতবাসীকে, তাঁর কন্যা শ্রীমতাঁ ইন্দিরা গান্ধীই কিন্তু একাদন প্রায় 
বাধ্য হয়ে বলোছলেন, 4715990] 19 110 76600101616 0063 1700 
10621) 2096091৫9৪1 8170 10016 0190৮017165 101 076 1১০০1 2100 
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কাজেই সেই অর্থনোতিক স্বাধীনতা আজও আমাদের অধরা থেকে 
গেছে। তাই বাল রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের ৪৭ বছর পরে 
আজ ১৯৯৪ সালে দাঁড়য়েও বুকে হাত দিয়ে কোনও সরকারি মুখ- 
'গান্রই দাব করতে পারবেন না ষে আমরা সাধারণ মানুষের বাস্তব আয় 
অন্তত ৪৭ পয়সাও বাড়াতে পেরোছি কিংবা দ্রব্যমূল্য কমাতে পেরেছি 
অন্তত ৪৭ পয়সা । 
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পশ্চিমবঙ্গের নবরূপ 


এই বইয়ের গোড়াতেই বলোছি যে বাঙলাকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত যখন 
স্বাধীনতা লাভ করল, পশ্চিমবঙ্গকে তখন বহ? উৎকট সমস্যার সম্মুখীন 
হতে হয়েছিল, কিন্তু ১৯৪৮ সালের জানয়ারী মাসে ডান্তার 1বধানচন্দ্ 
রায় খন মুখ্যমন্ত্রী হলেন তান তাঁর বহুমুখী প্রাতভা বলে, তাঁর ১৮ 
বৎসর (১৯৪৮-১৯৬২ ) মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন কালে ওই সব সমস্যার 
আঁধকাংশই সমাধান করে ফেললেন । 

প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা পশ্চিমবঙ্গকে সমাধান করতে হল, তা 
হচ্ছে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের পুনবণসন করা। নানা 
জায়গায় তাদের জন্য শাবির স্থাপন করা হল ও সরকারাঁ ভাতায় (৭০199) 
তাদের পাঁরচ্ণ করা হল। তাছাড়া তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ও 
মেয়েদের বিবাহের জন্য সরকারী অনুদান দেওয়া হল। বহ:ক্ষেত্রে গৃহ 
নির্মাণের জন্য সরকারী খণ দেওয়া হল। নিরাশ্রয়া মাহলা, শিশু, বৃদ্ধ 
ও অশস্ত ব্যান্তিদের বিশেষ আশ্রমে (80799 ) যত্র সহকারে রাখা হল । 
শরণাথীঁদের জন্য পেশা বা বৃত্তিগত কারগরণ শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা হল। অনেক স্কুল কলেজ স্হাপন করা হল । 

পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য সমস্যাও তিনি অনুরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সমাধান 
করলেন। খাদ্য ও কাঁচামালের সমস্যা সমাধানের জন্য, কাঁষর উন্নাতর 
জন্য বহুমুখী পারকল্পনাসমূহ রচনা করলেন । কৃষকদের উন্নত ধরনের 
ভূঁমিস্বত্ব দেবার জন্য জাঁমদারা প্রথা বিলোপ করলেন। সেচের ব্যবস্হা 
এবং জলাবিদ7্যু উৎপাদনের জন্য “দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন গঠিত 
করা হল। নদী ও খালসমূহ থেকে কাঁষির সেচের জন্য যাতে জল পাওয়া 
যায়, তার ব্যবস্হা করা হল। এ ছাড়া, নানা স্হানে গভীর ও অগভনর 
নলকৃপসমূহ বসানো হল। এসব করার ফলে কৃষির উৎপাদন 
অভূতপূর্বভাবে বেড়ে গেল। বিশেষ করে পাটের ক্ষেত্রে সামান্য পাঁচ 
লক্ষ গাঁট থেকে উৎপাদন পাঁরমাণ ৫০ লক্ষ গাঁটে বৃদ্ধি পেল । 

সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য হরিণঘাটা ও বেলগেছয়ায় 'ডেয়ার, 
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স্হাপন করা হল। পাঁরবহনের ভার স্টেট ট্রানসপোট্” করপোরেশনের 
হাতে ন্যস্ত করা হল, কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়কও 'নার্মত হল। 

রাস্তাথাটের উন্নয়ন ও পাঁতিত জাঁমর পুনরুদ্ধার করা হল । বস্তী- 
বাসী ও শিজে্পে নিযুক্ত কমাঁদের জন্য সরকারী “হাউাসিং এস্টেট” বা 
আবাসভবনসমূহ তৈরী করা হল। অনুরূপ আবাস-ভবন নিম্ন- 
নধ্যাবত্ত ও মধ্যম মধ্যবিস্তদের জন্যও তৈরী করা হল। বৃহত্তর 
কলকাতার জন্য এক পাঁরিকজ্পনা রচিত করা হল । 

দুগ্গাপুরে এক ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হল। দুর্গপুর 
উপনগরা 'নার্মত হল। সঙ্গে সঙ্গে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, 
হিন্দুস্হান কেবল ওয়ার্কস্‌ ও কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট ও গ্যাস গ্রিড্‌ সিস্টেম 
চালু করা হল। কল্যাণীতেও একটা উপনগরণ নির্মিত হল। 

স্বাস্হ্য উন্নয়ন, দীষত জল নি্কাশন ও আবর্জনা দূরীকরণের জন্যও 
বিশেষ চেষ্টা চলতে লাগল । এ সবই ডান্তার বিধানচন্দ্র রায়ের আমলে 
ঘটল । 


॥ ছুই ॥ 


১৯৬২ শ্রীস্টাব্দের ১৯ জুলাই তারিখে ডান্তার 'বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর 
কংগ্রেস নেতা প্রফ-ল্লচন্দ্র সেন নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু তাঁর 
অনুসৃত খাদ্যনীতি জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ায়, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের 
নিববাচনে তান পরাহত হন ও অজয় মুখাজাঁর নেতৃত্বে এক যবুকতফ্রণ্ট 
সরকার গঠিত হয়। কিন্তু তা ক্ষণস্হায়শ হওয়ায় ডঃ প্রফলললচন্দ্র ঘোষ 
এক মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কন্তু তাও স্বল্পকাল স্হায়ী হওয়ায় ১৯৬৮ 
প্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী তাঁরখে রাষ্ট্রপাঁতর শাসন প্রবার্তিত হয়। 
১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে অজয় মুখারজঁর আঁধনায়কত্বে এক বাম 
ফ্লন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত্র এক বৎসরের (ফেব্রুয়ারী ১৯৭০ 
পর্যন্ত ) বোঁশ এ সরকার স্হায়শ হয় না। ১৯৭০ গ্রীস্টাব্দের ১৯ মার্ট 
তাঁরখে আবার রাম্ট্রপাতির শাসন প্রবাতিত হয়। ১৯৭১ এ্াস্টাব্দের 
এীপ্রল মাসে অজয় মুখার্জর নেতৃত্বে এক ডেমোক্রেটিক কোয়ালিশন 
সরকার গঠিত হয় এবং দমাস (জুন ১৯৭১) পরে তা ভেঙে পড়ে। 
তখন (৩০ জুন ১৯৭১) আবার রাম্ট্রপাতর শাপন প্রবর্তিত হয়॥ 


৪৬ 


১৯৭২-এর মার্চ মাসে 1সদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে এক কংগ্রেস সরকার 
গঠিত হয়। ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে “বাম ফ্রণ্ট' দল সাফল্য অর্জন 
করাতে জ্যোতি বসু “বাম ফ্ণ্ট সরকার গঠন করেন। 'বাম ফ্রণ্ট* 
সরকারই এখন পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আছে। 


॥ তিন ॥ 


ডান্তার িধানচন্দ্রু রায়ের আমল থেকেই 'বাভন্ন পণবার্যকী পাঁর- 
কল্পনার আওতায় শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগাতি হয়েছিল । ১৯৪৭ 
্ীস্টাব্দে ১০,৪৪,১১ পাঠরত ছান্র সমেত ১৩,৯৫০ সংখ্যক প্রাইমারণ স্কুল 
ছিল। ১৯৬০-৬১ শ্রীস্টাব্দে ওই সংখ্যা বেড়ে ২৮,৮৬,১৪২ পাঠরত ছান্র 
সমেত ২৮,০১৬ প্রাইমারাঁ স্কুলে দাঁড়ায় । অনরূপভাবে ১৯৪৭ গ্রীস্টাব্দে 
৪,৫৭,৬৩৪ পাঠরত ছাত্র [বিশিষ্ট ছেলেদের জন্য ১৬৬৩ স্কুল ও ৬৪,৮৬৬ 
পাঠরত ছান্রী সমেত ২৪০টি মেয়ে স্কুল ছিল। ১৯৬০-৬১ শ্রীস্টাব্দে 
স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪৯৭ ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৩ লক্ষ । 
১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র একাঁট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল । বত'মানে 
বিশবাবদ্যালয় সংখ্যা নয়টি যথা ( ব্ধননর মধ্যে প্রতিষ্ঠার তারিখ )-- 
কলিকাতা (১৮৫৭), বিবভারতী (১৯৫১), যাদবপুর (১৯৫৫), 
বর্ধমান (১৯৬০), কল্যাণী (১৯৬০), নথ “বেঙ্গল (১৯৬২ ), রবান্দ্ু- 
ভারতী (১৯৬২), বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্বাবদ্যালয় (১৯৭৪) ও' 
বিদ্যাসাগর বিশ্বাঁবদ্যালয় (১৯৮৪ )। এছাড়া, ই-্ডিয়ান স্ট্যাটসাটক্যাল 
ইনস্টিউটও 1বিশ্বাবদ্যালয়ের মধাদা পেয়েছে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
বুদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ হাসের জন্য 
১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যামক শিক্ষা পষণ্দ গঠিত হয়। পষ্দই এখন 
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরাক্ষা গ্রহণ করে। বিশ্বাবদ্যালয়সমূহ 
মান্র স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরাণক্ষা গ্রহণ করে। 


[৫ 


॥চার ॥ 


শশক্ষার ক্ষেত্রে বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে ষে অগ্রগতি হয়েছে, তা নগচের 
টেবিল থেকে বুঝতে পারা যাবে £- 


'বিদ্যায়তন ১৯৭৭ ১৯৯২ 
সংখ্যা সংখ্যা 
প্রাইমারী স্কুল ৪০,৯৪৯ ১,০২১ 
মাধ্যমিক স্কুল ৭১৮৭৪ ৮,8৪৩ 
উচ্চ মাধ্যামিক স্কুল ৬৯৫ ১,৫৭৪ 
সাধারণ কলেজ ২২৫ ৩১৫ 


১৯৯২ সালে প্রাইমারণ স্কুলে পাঠরত ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯২,০০,০9০0 ; 
মাধ্যমিক, স্কুলে ৬৯,০৩,৭$৪ ; উচ্চ মাধ্যামক স্কুলে ২৯৫,৮১১ ও কলেজ 
সমূহে ২৬২,৭০০। | 
বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্ব-শাসনকে আবার সঞ্জশীবিত করা 
হয়েছে। বরমানে ৯৬টি জিলা পারষদ, ৩২৮টি পণ্টায়েত সমাতি 
ও ৩,২৪২টি গ্রাম পণ্ায়েত আছে। শহরাণলে আছে ১১২টি 
গমউানীসপালিটি। 

সেচের উন্নতির জন্য বামঞ্রণ্ট সরকার তিস্তা পাঁরকল্পনা (১৯৮২) গ্রহণ 
করেছেন। এছাড়া, সেচের জন্য নদী থেকে জল-উত্তোলনের জন্য 
২,৬৯৭টি স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে । এছাড়া, আছে &,৭০১ট নলক্‌প 
* ৮,৫৯,১৮২ হেকটর পাঁরাঁমত জাঁমিতে জলসেচের জন্য সরকার খাল । 
তাঁড়ৎ-শান্ত উৎপাদনের জন্য সাওতালি, ব্যাণ্ডেল, দুর্গাপুর ও টিটাগড়ে 
নতুন শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু তঁড়িংশান্তর 
নাঁক্ষয়তার ফলে তার সুফল কৃষক বা জনগণ কেউই পাচ্ছে না। 
'হলাঁদয়ায় নতুন বন্দর 'নার্মত হয়েছে । কস্তু কলকাতা বন্দরের হাল 
ক্লমশই খারাপ হচ্ছে । হুগলি নদীর ওপর 'দ্বিত"য় সেতু নিম্ণণ করা 
হয়েছে । কলকাতাকে বেষ্টন করে চক্র-রেল চাল করা হয়েছে। পাতাল 
রেলেও লোক চলাচল শুরু হয়ে 1গয়েছে। এসব ছাড়া, ক্লাঁড়ামোদণদের 
-স্মাবধার্থে ইডেন গার্ডেন ও সল্ট লেকে স্টেডিয়াম নির্মিত হয়েছে । 
বাংলা ভাষা ও সাঁহত্যের উৎকর্ষসাধনের জন্য “বাংলা আকাদেম?' নামে 
এএক নতুন সংস্হা স্হাপিত হয়েছে । কয়েকটা মণ্ও স্হাপিত হয়েছে । 


৫৮ 


সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম 


দেশ 'দ্বিখখাডত হওয়ার পর পূর্ববাঙলা পূর্বপাকস্তান নাম গ্রহণ 
করে। কিন্তু গঠিত হওয়ার সময় থেকেই পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম- 
পাঁকস্তানের শোষণ নীতির লীলাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায় । তাদের ন্‌তাত্তিক, 
ংস্কাীতক ও ভাষাগত স্বাতন্দ্যের জন্য পূর্ব বাঙলার জনগণ এটা 
বরদাস্ত করতে পারল না। তারা বোঁশ ক্ষুব্ধ হল যখন সরকার? কর্ম- 
ক্ষেত্রে, ও সৈন্যবাহনশ, নৌবহর ও 'বমান বাহনীতে পশ্চিম-পাকি- 
স্তাঁনদেরই প্রাধান্য দেওয়া হল । অথনোতিক ক্ষেত্রেও পা্চম পাঁকস্তানের 
পণজপাঁতরাই আধিপত্য করতে লাগল । এর ফলে পূর্ব-ৰাঙলার মানুষ 
হতাশায় আক্রান্ত হয়ে পশ্চিম-পাকিন্তানের বিরোধী হয়ে উঠল । 
পূর্ববাঙলার জনগণের এই 'বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব চরমে উঠল যখন 
পশ্চিম-পাকিস্তান পূর্ববাওলায় রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে বাংলার পাঁরবর্তে 
উদর্ট ব্যবহারের অভিযান শুর; করল । পূর্ব-বাঙলার বুদ্ধিজীবী মহল 
এই অপচেম্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠল। পঁশ্চম-পাকিস্তান 
সরকার তখন বুলেটের সাহায্যে এই প্রতিবাদ দমন করবার চেষ্টা করল। 
কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৯৫২ শ্রীস্টাব্দের ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখে 
পশ্চিম-পাঁকস্তান সরকার উদর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাম্দ্রীয় 
মধাদা দিতে সম্মত হল । 


॥ ছুই ॥ 


সচনায় মসালম লীগের আধনায়কত্বে যে সরকার পূর্ব-বাঙলায় কায়েম 
করা হয়েছিল, তা আওয়ামী লণগের নেতৃত্বে গঠিত দলের কাছে ১৯৫৪ 
সালে পযদস্ত হল। আওয়ামী দলের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকারকে 
১৯৫৯ সালে উচ্ছেদ করা হয়, যখন জেনারেল আয়ুব খান ক্ষমতা গ্রহ 
করে পাঁকচ্তানের উভয় অংশকে সামারক শাসনাধীনের অন্তভূ্ক 
করেন । 


৫৯. 


১৯৬৯ হ্রীস্টাব্দের ২৫ মার তাঁরখে রাষ্ট্রপাত্ত আয়ুব খানকে আসন- 
চ্যুত করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামারক আইন জারি করে 
পাকিস্তানের শাসক হন। পরে ইয়াহয়া খান রাম্ট্রপাতির পদ আধকার 
করেন। 

১৯৭০ গ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গে এক সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেই আওয়ামী লীগের স্বাঁধকার সম্বন্ধে 
ছয়-দফা সনদ সম্বন্ধে গণভোট নেওয়া হয়। সর্ব্ই আওয়ামী দলের 
জয় জয়কার হয়। এর ফলে জাতীয় পাঁরষদে আওয়ামী লগ সংখ্যা- 
গারিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনের পর শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে 
তুট্টো ও ইয়াহয়া খানের কয়েক দফা বৈঠক ও আলোচনা হয়। এসব 
বৈঠক ও আলোচনার ফলে ইয়াহয়া খান ঘোষণা করেন যে ১৯৭৯ 
খস্টাব্দের ৩ মার্চ তাঁরখে ঢাকায় জাতীয় সংাবধান পাঁরষদের প্রথম 
আঁধবেশন হবে। কিন্তু ১ মার্চ তাঁরখে ইয়াহয়া খান হঠাৎ ওই 
আঁধবেশন আঁনশ্চিতকালের জন্য মূলতুবী রাখা ঘোষণা করেন। তারপর 
ইয়াহয়া খান ঢাকায় এসে শেখ মুজিবর রহমনের সঙ্গে আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ২৫ মার্চ তাঁরখে তান শেখ মুঁজবর রহমানকে 
বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যান। এরই পদাজ্কে পাকিস্তান 
সৈন্যবাহনশর দ্বারা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এক শনর্মম হত্যাকাণ্ড । 
আমোরকার টাইম" পান্রকায় ডন কিন লেখেন_-পাক সৈন্যবাহনী 
এসময় প্লোগান দেয় মারো শালা জারজ সন্তানদের মারো” € 1011 07০ 
02569109, )। “একমান্র ২৫ তা'রখের রান্রে দশ হাজার লোককে হত্যা 
করা হয়। বুদ্ধিজীবীদের মেরে ফেলা হয়, মেয়েদের ধৰ্ণ করা হয়, 
হাসপাতাল, 'িশ্বাবদ্যালয় ও অগাণত সরকারী ও বেসরকারী ঘরবাড়ি 

গুঁড়িয়ে ফেলা হয়।, টাইম" পন্রিকা')। এই নারকীয় অত্যাচার ও 
নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রায় দশ হাজার শান্তাপরয় 
পূববঙ্গের নাগারক ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। | 


॥ তিন ॥। 
সঙ্গে সঙ্গে পববিঙ্গের জনগণ মুন্ত সংগ্রাম শুর? করে দেয়। ৩১ মা 
তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমত ইন্দিরা গান্ধী সংগ্রামীদের প্রাত 


৬০. 


৯ 


গভশর সমবেদনা জানিয়ে বলেন যে এই &তিহাসিক যুদ্ধে সংগ্রামীদের 
জয় সুনিশ্চিত । 'তনিই সংগ্রামী পৃববঙ্গের নামকরণ করেন “বাংলাদেশ? 
যা আজও রয়ে গিয়েছে । 

মুক্তিকামণ সংগ্রামীরা অণুলের পর অগ্ুল সৈন্যবাহনশর হাত থেকে 
মুন্ত করে । এই সময় পাক সৈন্যবাহনশ ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে 
প্রবেশ করে ভারতীয় নাগাঁরকের ওপরও অত্যাচার শুর করে । ১৯৭১ 
্রীস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর তারখে পাক বমানবাহিনৰ ভারতের অন্তভূক্ত 
বয়রা গ্রামে এসে বোমা নিক্ষেপ করে । এই সময় তারা পশ্চিম ভারতের 
ছয়টি রাজ্যের মধ্যেও 'াবমান আকরুমণ করে । এদের প্রাতিহত করবার 
আদেশ দেওয়া ছাড়া ভারতের আর কোন গত্যন্তর ছিল না। পাকিস্তান 
এই সময় আনযষ্ঠাঁনকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । ১৪ 
দন ধরে প্রচণ্ড লড়াই চলে । পাকিস্তান অণ্লের পর অণ্চল হারাতে 
থাকে । ভারতের সার্বক জয় হয়। ১৪ ডিসেম্বর তারিখে পূর্ববঙ্গে 
অবাস্থিত পাক সৈন্যবাহনশ আত্মপমর্পণ করে। দুশদন পরে পশ্চিম 
ভারতের লড়াইও স্তব্ধ হয়। বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাম্ট্র বলে 
ঘোষণা করা হয়। ঢাকা সে রান্ট্রের রাজধানী হয়। মাঁজবর রহমানকে 
এই নতন রাস্ট্রের রান্ট্রপাতি ঘোষণা করা হয়। তাঁকে বন্দী অবস্থা থেকে 
মুক্তি দেওয়া হয় এবং তান সরাসাঁর লণ্ডন চলে যান । ১০ জানুয়ারশ 
তারখে তান বিপুল হর্ষধবাঁনর মধ্যে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন। বাংলাদেশকে প্রজাতান্ত্িক 
রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করা হয় । এই উদ্দেশ্যে যে নতুন সধাবধান রচিত হয়, 
তাতে নংসদশয় গণতন্তের ব্যবস্থা করা হয়। এই সাবধান ১৯৭২ 
্রীস্টাখ্দের ৯৬ ডিসেম্বর তাঁরখ থেকে বলবৎ হয়। 


॥ চার ॥ 


১৯৭৫ প্রীস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপাঁত 
ধহসাবে কর্মভার গ্রহণ করেন এবং এক উপদেষ্টা সংসদের সহায়তায় 
শাসনকার্ পাঁরচালনা করতে থাকেন । বাংলাদেশ কাষ-শ্রামক আওয়ামনী 
লশগ (37:১1, ) ব্যতীত আর সমস্ত রাজনোতিক দল রদ করা হয়। 
ৃকস্তু ওই ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৯৫ আগস্ট তাঁরখে সংসদীয় মল্তীমণ্ডলীর 


চি 


৬৯ 


সদস্য খোন্দকার মুস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে এক দল. মুজিবর রহমানকে 
তার সমগ্র পারবারসহ হত্যা করে। ২০ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশে 
সামারক আইন জার করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক দল রদ করা হয়। 

১৯০৬ শ্রীস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর তারিখে মেজর-জেনারেল জিয়াউর 
রহমান প্রধান 'সামারক শাসক' নিযুক্ত হন। ১৯৭৭ শ্রীস্টাব্দের ২২ এপ্রল 
তারিখে এ. এম. সায়েম রাম্ট্রপাতির পদ ত্যাগ করেন এবং মেজর-জেনারেল 
জিয়াউর রহমন নতুন রাম্ট্রপাঁত রূপে শপথ গ্রহণ করেন। এক সাধারণ 
নির্বাচনে এটা সমর্থিত হয় এবং ১৯৭৯ সালের এপ্রল মাস থেকে 
সামরিক শাসনের অবসান ঘটে । 

১৯৮১ গ্রীস্টাব্দের মে মাসে সৈন্যবাহিনীর একদল রাশ্ট্রপাঁত জিয়াউর 
রহমানকে হত্যা করে বিচারপাঁতি আবদ:স সান্তারকে অস্থায়শ রাষ্্রপাঁত 
নিযুক্ত করে । ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে এক সাধারণ নির্বাচনে তিনিই 
রাষ্ট্রপাঁত হসাবে বিজয়ী হন। কিন্তু ১৯৮২.প্রীপ্টাব্দের ২৩ মার্চ তাঁরখে' 
আবদুস সাত্তারকে অপসারিত করে লেফটানেণ্ট জেনারেল হোসেন মহম্মদ 
এরশাদ বাংলাদেশের প্রধান সামারক শাসক হন। সংবিধান রাঁহত করা 
হয় ও সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। পরের বৎসর ২৭ মার্চ তারিখে সামারক 
শাসনের অবসান ঘটিয়ে আমান্নাদ্দন চৌধুরীকে অ-সামারক রান্্রপাতি 
নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর লেফটানেণ্ট জেনারেল 
এরশাদ নিজেই রান্ট্রপাঁতি ও প্রধান সামারক শাসক হন। ১৯৮৫ 
্রীস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী সামরিক শাসন শাথিল করা হয় এবং সাধারণ 
নিববাচন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে লেফটানেস্ট 
জেনারেল এরশাদ রাম্ট্রপাত পদে বহাল থাকেন। ১৯৮৫ সালের ৯ মার্চ 
তাঁরখে আবার সামারক শাসন জারি করা হয়। ২১ মার্চ তারিখে 
এক গণভোটে (5019700107) লেফটানেন্ট জেনারেল এরশাদ রাম্ট্রপাঁত 
পদে বত থাকার সমর্থনে জনগণের আস্থা লাভ করেন। ১৯৯০' 
শ্রীপ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তিনি রাস্ট্রপাঁত পদে আসান থাকেন। 
১৯৯১ গ্রীস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারী তাঁরখে এক সাধারণ নিববাচন অনুষ্ঠিত 
হয় এবং বেগম খালেদা 'জিয়া প্রধানমন্ত্রীর পদে আসশীন হন। 


৬৬ 


॥পাঁচ॥ 


১৯৪৭ সালে দেশাবভাগের সময় বাংলাদেশের যে অবস্থা ছিল, আজ আর 
তানেই। আজ আশমান-জাঁমন ফারাক হয়ে গিয়েছে, বিশেষ করে 
অর্থনোতিক ও সাহত্য-সাধনার ক্ষেত্রে । এই দুই ক্ষেত্রেই আজ প্রভূত 
উন্নাতি ঘটেছে । দেশাঁবভাগের সময় বাংলাদেশ মোটামুটি কাষিপ্রধান 
দেশ ছিল। কিন্তু আজ শিল্প ক্ষেত্রেও তার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
ঘটেছে। 

যে বাংলাদেশে আগে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প ছিল না, সেই 
বাংলাদেশে আজ চটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল, দিয়াশালাইয়ের কল, 
কাঁচ তোরর কল, কাগজ কল, মোজাগোঁঞ্জর কারখানা, আ্যালঃমিনিয়াম 
শিল্প ইত্যাদি নানারকমের শিল্প স্থাপিত হয়েছে । একটা গসমেণ্ট 
1শলপও স্থাপিত হয়েছে, যার বাৎসারক উৎপাদন শান্ত হচ্ছে ২০ লক্ষ টন॥ 
চট্রগ্রামে একটা ইস্পাত নিম্ণণ শিল্প সংস্হাও প্রাতিন্ঠিত হয়েছে, যার 
বাংসারক উৎপাদন শান্ত হচ্ছে ২৫০,০০০ টন। এ ছাড়া তৈল 
পাঁরশোধনের জন্য একটা 1রফা ইনারীও স্হাঁপত হয়েছে, যার শীস্ত হচ্ছে 
১৬,৮০,০০০ টন তৈল পাঁরশোধন ॥ 

এসব ছাড়াও একটা িউজা প্রণ্ট ফ্যাক্টর, চারটা ফারাঁটলাইজার সার 
উৎপাদন ফ্যাক্টীর, একটা তরল প্রাকতিক গ্যাস প্র্যাণ্ট ইত্যাদ স্হাপিত 
হয়েছে। জাহাজ নর্মাণ ও মেরামতের জন্য একটা 'শিপ-ইয়াডও 
সহাপিত হয়েছে । ১৯৮২ সালে ষে নতুন সরকারী শিল্পনীতি ঘোঁষত 
হয়েছে, সেই নীতি অনুযায়ী চটকল ও কাপড়ের কলগনীলকে সরকারী 
মহল থেকে মনত করে বেসরকারণ মহলের হাতে ন্যস্ত করার কথা বলা 
হয়। তবে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, গোলাবারুদ তৈরি, আণাঁবক শক্তি, বিমান- 
পারবহন, যোগাযোগ, বৈদহ্যাতিক শান্তি উৎপাদন, বনজ শিল্প ইত্যাঁদ 
সরকারী মহলের হাতেই আছে । বৈদ্যাতিক শান্তর উৎপাদন ও পাঁরবেশন 
বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ও “রুরাল ইলেকার্রফিকেশন 
বোড” দ্বারা সাধিত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস তিতাস থেকে পাওয়া যায় 
এবং পাইপের সাহায্যে ঢাকায় আনীত হয় । অন্যান্য জায়গাতে 'ড্রিলিং 
কার্য চালানো হচ্ছে এবং অনুমিত হয়েছে যে প্রাকৃতিক গ্যাসের যে 


৬৩ 


িজাভ* আছে তা অন্ততঃ ২০০ বৎসরের চাহদা মেটাতে সক্ষম হবে। 
বঙ্গোপসাগরেও 'ড্রিলিংচালিয়ে তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । জামালপুর 
জেলায় কয়লারও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । কয়লার সংরাক্ষত ভান্ডার ৭০ 
কোটি টন আছে বলে অনুমিত হয়েছে । রাজশাহী জেলাতেও কয়লার 
গভীর স্তর আছে বলে জানা গিয়েছে । এছাড়া অন্যান্য খানজ পদার্থের 
মধ্যে লবণ, চুনাপাথর, সাদামাটি (17109 015) ও কাঁচ তৈরির বালি 
আছে । ১৯৭৯ শ্রাস্টাব্দ সৌদ আরবৈর কাছ থেকে প্রাপ্ত তিন কোটি 
যক্তরাষ্ট্রীয় ডলার পাঁরমাণ অর্থের সাহায্যে জরপুরহাটে একটি চুনাপাথর 
ও সিমেন্ট কারখানার পরিকজ্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে । বঙ্গোপসাগর ও 
দেশের অভ্যন্তরস্হ অসংখ্য নদনদশী ও খাল-বিল মৎস্য চাষের সহায়ক 
হয়েছে এবং সমুদ্র ও এই সকল অভ্যন্তরস্হ নদ-নদী ও খালবিল থেকে 
১৯৮০-৮১ সালে ৬৪০,০০০ টন মৎস্য সংগৃহণত হয়েছিল । 

অন্যান্য যে সকল শিল্পের কথা উপরে বলা হয়েছে ১৯৮৩-৮৪ সালে 
তাদের উৎপাদন ছিল--চট ও থলে ৩৩৫,০০০ টন, ইস্পাত পণ্ড ১৩৭,০০০ 
টন, ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য ১৯৪,০০০ টন, পরিশোধিত চিনি ১৫১,০০০ টন 
ও নিউজপ্রণ্ট ৩০ লক্ষ টন। ১৯৮২ সালে শিল্প উৎপাদনের বাদ্ধি-হার 
ছিল পাঁচ শতাংশ । ১৯৮১-৮২ সালে িল্গপ কর্মরত ছিল মোট জন- 
সংখ্যার সাত শতাংশ লোক । 010১ পারমাণ ছিল ৮.০৮ শতাংশ । 

বাংলাদেশের মোট 97৮-র ৫৪ শতাংশ পাওয়া যায় কাঁষ থেকে। 
বাংলাদেশের টাকায় এর মূল্য পাঁরমাণ হচ্ছে ৩৭৫১.২ কোটি টাকা । 
মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ কষকর্মে নিষুস্ত থাকে । দেশের মোট 
আয়তনের ৬৪ শতাংশে চাষবাস করা হয় । তার মধ্যে ৮০ শতাংশে ধান 
ও নয় শতাংশে পাটের চাষ হয়। ১৯৮৩-৮৪ সালে ধানের উৎপাদন 1ছল 
এক কোটি ৪৬ লক্ষ টন, পাট ৫২ লক্ষ টন, ইক্ষু: ৬৯,৮৬,০০০ টন, গম 
৯৯৯৯১,০০০ টন, তামাক ৫১৭,০০,০০০ টন, চা ৯,৫০,০০,০০০ পাউন্ড, ও 
আলহ ১,১৫,০০,০০০ পাউন্ড । পাট থেকেই বৈদেশিক মুদ্রা আঁজত 
হয়। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির দুর্বলতা হচ্ছে ঘন ঘন নৈসগিক 
দুযোগ ও উচ্চহারে জনসংখ্যা বাঁদ্ধ। সেজন্য বাংলাদেশ আজ খাদ্য 
সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে । 


৬৪ 


1 ছয় ॥। 


শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ইদানীং যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। 
মোট সংখ্যার ২৪ শতাংশ সাক্ষর । ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র বাংলাদেশে 
৪৩,৬৩৪ প্রাথামক বিদ্যালয়, ৮,৯৪৬ মাধ্যমিক স্কুল ও ৬০০ ইনটার- 
মিডিয়েট ও ডাগ্রি কলেজ ছিল । ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়- 
সমূহে ৮০ লক্ষ, মাধ্যামক স্কুলসমহে ২০ লক্ষ, টেকনিকাল কলেজসমূহে 
১৬,০০০ ও বিশ্বাবদ্যালয়সমূহে ৩০,০০০ । মোট ছয়টা 'বধ্বাবদ্যালয়' 
আছে, তার মধ্যে একটি হইঁঞ্জানয়ায়ং ও একটি কষ সম্পাক্ত শিক্ষার 
জন্য। বাক চারটি 1বশ্বাবদ্যালয়ের অবস্হিতি হচ্ছে ঢাকা, রাজসাহা, 
মৈমনাসিংহ ও চট্টগ্রামে ॥ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য ১৪ট কলেজ 
আছে । এছাড়া প্রাথামক বিদ্যালয়ের ?শক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ৪৭ট 
1বদ্যা়তন আছে । ১৬টি পাঁলটেকনিক ও ২৬টি পেশাগত 1বদ্যায়তনও 
আছে। 

বাংলাদেশে ৫৩টি দৌনিক পন্নিকা, ২০০ সাপ্তাহিক পান্রকা, ৩৪টি 
পাক্ষিক, ১৯৪টি মাসিক ও ৪৩টি ত্রৈমাসিক পান্রকা আছে। আধকাংশ 
পান্রুকাই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। “দৈনিক বাতণ-আল রাজশাহ?” 
নামে একটি সরকারণ পান্রকাও আছে । 

বাংলাদেশ আজ অসাধারণ নষ্ঠা দেখাচ্ছে সাহত্য সাধনার ক্ষেত্রে। 
বাংলাদেশের মনীষণীরা আজ যে-সব সংসাহত্য সূষ্টি করছে, পশ্চিমবঙ্গে 
তাবিরল। পশ্চিমবঙ্গের সাহত্য আজ অপসংস্কৃতি ও গোষ্ঠীতোষণের 
1শকার হয়ে দাঁড়য়েছে । পশ্চিমবঙ্গের সাহত্যিকদের না আছে সংগ্রামী 
'মন, না আছে আত্মপ্রত্যয়ের ওপর প্রাতীন্ঠিত সুসংহত ও দ:ংনাতিমনুক্ত 
সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা । অথচ সাহত্যের প্রধান ধর্ম হচ্ছে সমাজকে 
বিপথ থেকে ঠিক পথে নিয়ে যাওয়া । সে সাফল্য পশ্চিমবঙ্গের চলমান 
সাহত্য অর্জন করতে পারে নি। সোঁদক থেকে বাংলাদেশের চলমান 
সাহত্য সাফল্যমণ্ডিত ও সম্ভাবনাময় । এ বিষয়ে ঢাকা িশবাবিদ্যালয়ের : 
অনীষারা, বাংলা একাডেমী ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমী যা করছে, তা 
বিস্ময়কর । 

ঢাকার বাংলা একাডেমীর প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখলে চমকে যেতে 


৬ 


হয়। এরা অগাঁণত বই বের করেছেন, নানা বিষয়ে যথা-_অভিধান,. 
পরিভাষা, গল্প-উপন্যাস, কাঁবতা, রচনাবলণ, একুশের সংকলন, প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের সাঁহত্য, লোকসাহত্য, নাটক, শিশু-কিশোর সাঁহত্য, 
ই[তহাস-সংস্কৃতি, জীবনী, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকল্যাণ, রাম্ট্রীবজ্ঞান ও 
লোক প্রশাসন, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান, অর্থনশীতি, আইন, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, 
সাংবাদিকতা, চিত্রকলা, গণিতশাস্ত্, পারসংখ্যান, পদার্থাবদ্যা, রসায়ন- 
বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উীদ্ভদাবিদ্যা, জ্যোতিশীবদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ভূগোল, ভূতত্ব 
ও ম:ত্তিকাঁবজ্ঞান, চিকিৎসাঁবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও কারিগরাবিদ্যা, সাধারণ- 
বিজ্ঞান, স্বাধীনতা সংগ্রাম, আঁফস-আদালত, ধর্ম ও জঙ্গীত। এসব 
বিষয়ে এরা আজ পর্যন্ত কয়েক শত বই বের করেছেন । 

সবশেষে বলতে চাই বাংলাদেশ ?শশ একাডেমীর কর্মকাণ্ড সদ্বন্ধে। 
শিশু ও কিশোরদের জন্য এ*রা যে সব বই বের করেছেন সেগ্যাল অপূর্ব । 
নিঃসন্দেহে বলি যে বাংলাদেশের প্রকাশকরাও আজ অসামান্য কাতিত্ 
দেখাচ্ছেন বাংলাদেশের মনীষীগণের চিন্তাশীল রচনাসমূহ সংরুচির, 
সাঁহত প্রকাশ করে। 


৬৬ 


বাঙালী জীবনচর্ধার পারিবর্তন 


গত ১০০ বছরে বাঙালী হাঁরয়েছে তার স্বকীয় জীবনচর্যা । কলকাতার 
লোক যে জীবনচর্যা অনুসরণ করে, তাই আজ বাঙলার সরবত পরিব্যাপ্ত 
হয়েছে । কলকাতার লোকের জীবনচ্ধার রূপান্তর ঘটেছে গত ১০০ 
বছরে। শহরে সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনশীতি, পালা-পার্বণ ও 
জন-সংস্কাঁতির এক অভূতপূর্ব রুপান্তর ঘটেছে । অথচ, আমরা ইতিহাসে 
দেখি যে যারা প্রথম গ্রাম থেকে কলকাতায় এসোছিল তারা গ্রামকেই শহরে 
তুলে নিয়ে এসেছিল । গ্রামীধ ধর্মকর্ম কলকাতায় অনুসরণ করা যাতে 
বাত্িত না হয় তার জন্য তারা সঙ্গে করে এনোছিল তাদের বামুন-পুরুত, 
নাপিত ইত্যাদ। সঙ্গে করে তারা আরও নিয়ে এসেছিল গ্রামের আচার- 
ব্যবহার, রীতিনতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা। তখনকার কলকাতার গ্রাম্যর্প, 
তাদের এখানে গ্রামীণ জীবনচধণ অনুসরণ করাকে সহজতর করোঁছিল ॥ 
কিন্তু ক্রমশ শহরের বিবর্তন, তাদের এটা ব্যাহত করে। 


॥ ভুই 1 


গ্রামীণ সমাজ যা শহরে স্থানান্তারত হয়েছিল, তা প্রথম আঘাত পায় 
অঞ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে শহরে এক “আভজাত' সম্প্রদায়ের 
অভ্যুঙ্থানে। শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা-প্রণালশ প্রথম 
সাধারণ লোককে প্রভাবান্বিত করেনি। সাধারণ লোক 'িন্ঠাবান ও 
গ্রামীণ সংস্কৃতিরই ধারক রয়ে গিয়েছিল । এই পাঁরস্হিতিটাই বিগত চোদ্দ 
শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত বজায় ছিল, বিশেষ করে পালা-পার্বণ, 
ধর্মকর্ম ও সামাজিক, আচার-বিচারে । গোড়ার "দিকে গ্রামের লোক 
যে-সব অপপ্রথা (যথা সতাদাহ, বহনাববাহ, বাল্যাববাহ ইত্যাদি ) সঙ্গে 
করে শহরে নিয়ে এসেছিল সেগুলো বিগত চোদ্দ শতাব্দীর স:চনার 
আগেই বিলংপ্ত হয়েছিল । | 

এই সব অপপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সার্থকতা লাভ করেছিল 
মৃদ্রুত পস্তক দ্বারা প্রচারের মাধ্যমে ও ইংরেজের প্রণীত আইনের 
সহায়তায় । 
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মাদ্ুত বইয়ের প্লাবন 'শক্ষাজগতে যে বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন 
ঘটিয়েছিল, তা ত্বরান্বিত হয়োছিল যখন ১৮৫৭ শ্রীপ্টাব্দে কলিকাতা 
বিশবাবদ্যালয় স্হাপনের পর শহরের নানাস্হানে স্কুল-কলেজ স্হাপিত 
হয়। ফলে এক শিক্ষিত মধ্যাবত্ত সমাজের সাষ্ট হয় । এই সমাজের 
ছেলেরা নানারকম পেশা গ্রহণ করে । কেউ হন ডান্তার, কেউ আইনাবিদ, 
কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বজ্ঞানী ইত্যাদি। সঙ্গে সঙ্গে শাক্ষত সমাজ 
পত্তন করল এক নতুন সাহিত্যের । সাহত্যক্ষেত্রে আবিভূত হলেন 
বদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসুদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বাঁঙকমচন্দ্র চট্রো- 
পাধ্যায়, নবীনচন্দ্রু সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও আরো 
অনেকে । তাঁদের লেখা ভাষাই কলকাতার ভাষা তথা বাংলা ভাষার 
মানরূপে গৃহীত হল। এই সাহিত্যেই 1দকৃপাল হিসাবে বিংশ 
শতাব্দীতে আবির্ভূত হলেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ ও নজরুল । 

মধ্যাবন্ত সমাজের যাঁরা পেশা গ্রহণ করল-না, তারা সরকারী ও 
বেসরকারী প্রাতজ্ঞান সমূহে কর্ম গ্রহণ করল। সাীমত-্দায়-যুন্ত যৌথ 
মূলধনী কোম্পানি আইন 'বাধবন্ধ (১৮৫০) হবার পর ম্যানেজিং 
এজেপ্টসমূহ স্হাপন করলেন চউকল, কয়লাখান, চা-বািচা, ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানি ইত্যাঁদ ॥। কলকাতা একটা 1বরাট কর সংস্হানের কেন্দ্র হয়ে 
দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রেলপথে যোগাযোগ স্হাপন শহরতাঁলির লোকদের 
কলকাতার কর্মকেন্দ্ের দিকে টেনে নিয়ে এল । তারা কলকাতা-সমাজের 
সংস্কৃতি গ্রামে নিয়ে গেল। এ ভাবে নাগারক সভ্যতার সঙ্গে গ্রামীণ 
সভ্যতার একটা যোগসনৃত্র স্হাঁপত হল । 

কলকাতায় যে নতুন শাক্ষিত মধ্যাবত্ত সমাজের উদভব হল, তারের 
পুরুষরা ইংরোঁজ শিক্ষা পেয়ে যাদও উদারনীতিক হলেন তাঁদের অন্দর- 
মহলের মেয়েরা কিন্তু রক্ষণশনলা থেকে গেলেন । যাঁদও ১৮৪৯ হ্রীস্টাব্দে 
বেখুন স্কৃল স্হাপিত হবার সময় থেকে স্বীশক্ষার কিছ; কিছ, প্রসার 
ঘটোছল, তা হলেও যে-সব মেয়ে স্কুলে পড়তে যেত ( আঁধকাংশই দশ 
বছরের কম ) তাদের রক্ষণশণীলতা বজায় রেখে ঢাকা গাড়িতে করে স্কুলে 
যেতে হত । 

দশ বছর বয়সের আগেই হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত, সেজন্য 
তাদের উচ্চ শিক্ষালাভের কোন সুযোগ ছিল না। দু-চারজন স্কুলে 
যেত। তারা ব্রাহ্ম পাঁরবারের কিংবা 'ক্রশ্চান পাঁরবারের মেয়ে । ১৯২৯ 
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খনস্টাব্দে সরদা আইন দ্বারা যখন মেয়েদের 1বয়ের ন্যুনতম বয়স 'স্হির 
করা হয়» তখন থেকেই হিন্দ; মেয়েদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রবণতা 
প্রকাশ পায়। তারা 'শিক্ষাক্ষেত্রের নানাবিভাগে পুরুষদের তুলনায় যথেষ্ট 
এাঁগয়ে যেতে থাকে । যে রূপান্তরটা গত পণ্টাশ বছরের মধ্যে ঘটেছে, 
তা একেবারে আঁবশ্বাস্য। আজ নামজাদা মাঁহলা ভান্তার, আইনজীবা, 
ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, অধ্যাপিকা, ম্যাজিস্ট্রেট, সাংবাদক, কোম্পাঁন 
এগাজাকউটিভ শহরের সর্ববই আকছার দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা; 
হাইকোর্টে আজ কয়েকজন মাঁহলা 'বিচারপাঁতও নিযুন্ত হয়েছেন। 
বাঙালন মেয়েরা আজ 1বশ্বসুন্দরী খেতাবও পাচ্ছে । অথচ পণ্াশ-যাট 
বছর আগে এ+দেরই মা-মাসি-পাঁসদের দশ বছর বয়সের আগেই বিয়ে 
হয়ে যেত। 


॥ তিন ।। 


[বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত মধ্যাবত্ত হিন্দু-সমাজের 
অন্দরমহল অত্যন্ত রক্ষণশশীল ছিল । সেটাই ছিল 'হন্দুরক্ষণশশলতার 
দুর্গ। যার কোনো ট্রাডশন্যাল ধারাবাহকতা ছিল না, তা ছিল 
মেয়েদের কাছে অপকর্ম। সেই মানদণ্ড দিয়েই তারা পাপ-প্ণ্য বিচার 
করত। বাঁড়র বাইরে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির অন্দরমহলেও, 
তারা বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়ে ঘুরে বেড়াতো । পরপন্রঃষের সামনে 
বেরুনো একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। ভাসর-ভাদ্দর-বৌ-এর সম্পকে মধ্যে 
ছিল চোনক প্রাচীর । সেই সব মেয়েদের নাতনীরাই আজ ভাসংরের সঙ্গে 
কথা বলে এবং সিনেমায় ও খেলার মাঠে গিয়ে পাশাপাঁশ বসে। 
তখনকার দিনে কথা বলা তো দূরের কথা, ঘোমটার ভিতর থেকে দেখতে 
না পেয়ে দৈবাৎ যাঁদ ছোঁয়াছয় হয়ে যেত, তা হলে ধান-সোনা উৎসর্গ 
করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এখন আর ভাসুর-ভাদ্দর বউয়ের মধ্যে সে 
[নাষদ্ধ সম্পর্ক (৪০০০) নেই । সম্পূর্ণ খোলামেলা ভাবেই তারা 
মেলামেশা করে। 

বিবাহের পর থেকেই সেকালের লোকের ধর্মীয় জীবন শঃরু হত। 
স্বামন-স্ত্র উভয়েই কূলগরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিত। কেননা সেকালের 
মেয়েদের সংস্কার ছিল যে মন্ত্র না নিলে দেহ পবিত্র হয় না। যারা মন্ত্র 


€ 


৬৯ 


নত, তাদের প্রাতাদিনই ইষ্টমন্ত জপ করতে হত । যাদের মন্্ হয়ান, 
তাদের ঠাকুরঘরে যেতে দেওয়া হত না। এমন কি *বশুর-শাশড়ীও 
তাদের হাতের পক্কান্ন শুদ্ধ বলে মনে করত না। 

সেকালের মেয়েরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সদর দরজা থেকে 
শুরু করে বাড়ির অন্দরমহল পযন্ত সর্বত্র গোবরজলের ছিটা দিত। 
সাধারণ গ্‌ৃহস্হলোকের বাঁড় দু'মহল হত। ধনী লোকদের বাড়ি 
তনমহল চারমহলও হত। প্রাঁত বাড়িতেই তুলসীমণ থাকত এবং 
সন্ধ্যাবেলা তুলসামণে প্রদীপ জ্বলে দেওয়া হত। তা ছাড়া, বোশেখ 
মাসে তূলসব্গাছের ওপর একটা জলপর্ণ পান্র বেধে ঝারা' দেওয়া 
হত। র্‌ 

সেকালের মেয়েদের ধর্মীববাস এখনকার মেয়েদের চেয়ে অনেক 
বোঁশ ছিল । 'শশ.কাল থেকেই নানারকম ব্রত পালনের ভিতর 'দয়ে 
তাদের ধমীঁয় জীবন গড়ে উঠত ও মনের মধ্যে পাপ-পুণ্যের একটা ভাব 
সণ্টাঁরত হত । পাঁচ থেকে আট বছরের মেয়েরা নানারকম ব্রত করত; 
যেমন বোশেখ মাসে শিবপৃজা ও প্দীণ্যপকুর, কাতিক মাসে কুলকূলতি, 
মাঘমাসে মাঘমণ্ডল ইত্যাদি । সধবা মেয়েদের ব্রতের অন্ত ছিল না। 
অক্ষয়তৃতীয়ার দন কলসা উৎসর্গ করা হত। কার্তিক মাসে আকাশ- 
প্রদীপ দেওয়া হত। এসবই পণ্চাশ বছর আগে পর্যন্ত কলকাতায় 
পালিত হয় । বাঙালীয় বার মাসে তের পার্বন ছিল, তার আধকাংশই 
আজ উঠে গিয়েছে । 

আগে ঘে"টুপুজার খুব ব্যাপক প্রচলন 'ছিল। কিন্তু আজকাল 
ছেলেদের মধ্যে খোষপাঁচড়ার প্রকোপ কমে গিয়েছে বলে ঘেন্টপূজার আর 
চলন নেই। অরন্ধনও একটা বড় পরব ছিল এবং এই উপলক্ষে পাঁচ 
বাঁড়র ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করা হত ; পৌষপাব্ণে পিঠেপযাল তৈরির 
ভাষণ ঘটা হত। তখনকার কানে গ্রহণের দিন লাক হাড় ফেলে দিত । 
রান্নার জন্য আবার নতুন হাঁড়ি ব্যবহার করত । দশহারার দিন ফলাহার 
করত । অরন্ধনে আগের দিনের রান্না ভাত তরকা'র খেত । শ্রীপণ্থমীর 
দন কড়াই ?সদ্ধ করত, পরাঁদন শখতলা ষষ্ঠীর দন তা খেত। চৈত্র 
সংক্ান্তিতে যবের ছাতু খেত। শীতলা অঞ্টমীর দিন শতলাতলায় গিয়ে 
বনভোজন করত । 

সেকালে বষাঁয়সী মাঁহলারা ননত্য গঙ্গাস্নান করতেন। তারা 
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অসূর্ধস্পশ্যা ছিলেন বলে ভোর রাতেই গঙ্গাস্নানে বেরুতেন ও সূষেণ- 
দয়ের পূবেইি বাঁড় ফিরে আসতেন । ধনী পাঁরবারের মাঁহলারা পালাক 
করে গঙ্গাস্নানে যেতেন, এবং গঙ্গার ঘাটেও পালাক থেকে নামতেন না। 
পালফিটাকে জলে নামিয়ে দেওয়া হত এবং তাঁরা পালাকির ভিতরেই স্নান 
সেরে নিয়ে বস্ত্র পারবততন করতেন । 


॥ চার ॥ 


ধমীয়ি পরবগ্ীলর ন্যায় সামাজিক উৎসবগালর মধ্যেও অনেকগুলি 
উঠে গিয়েছে । আজকালকার দিনে মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে হয়; 
সেজন্য রজঃঅন[ষ্ঠান উঠে গিয়েছে । পণ্চাশ বছর আগে পযন্ত এটা 
একটা বড় সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল । অনরূপভাবে আজকাল মেয়েরা 
হাসপাতালে বা নাঁর্সং হোমে প্রসব করে বলে, আটকৌড়ে ও চারকৌঁড়ে 
উঠে গিয়েছে । ষেটেরাপুজাও লঘৃপ্ত হয়েছে । বম্ঠীপ্‌জা এখনো আছে। 
মেয়েদের সাধভক্ষণ ইত্যাদি কোন কোন জায়গায় পালিত হয়, কোন কোন 
জায়গায় হয় না। আঁগেকার দিনে এগুলো বড় সামাজিক উৎসব ছিল 
ও অনেক আত্মীয়স্বজন নিমন্তরিত হতেন । রজঃদশ'ন উৎসবে নাচগানও 
হত। * 

অন্যান্য সামাজিক অনযষ্ঠানগ্ীলর মধ্যে অন্নপ্রাশন এখনো হয়, কিন্তু 
সেটা অন্য রূপ নিয়েছে । ব্রাহ্মণদের উপনয়ন এখনো হয়, যাঁদও অনেক- 
ক্ষেত্রে যথাসময়ে নয় । বিবাহের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও স্তরী-আচারসমূহ 
এখনো পালিত হয়, যাঁদও এগুলো সংক্ষিপ্ত হয়েছে। ছাঁদনাতলায় 
নাপিতদের ছড়াকাটা কোনো কোনো জায়গায় হয়, কোনো কোনো জায়গায় 
হয়না। আজকালকার নাপিতরা আগেকার দিনের সে সব ছড়া ভুলেও 
গিয়েছে । বিবাহ উপলক্ষে নাড়ুভাজা ইত্যাদ (যার বর্ণঢ্য বর্ণনা 
ইন্দিরা দেবাঁচৌধুরান? তাঁর “বাংলার স্তী আচার' বইয়ে দিয়েছেন ) উঠে 
গিয়েছে । 'িববাহ সম্পরকে আগেকার অনেক সামাজিক রীতি উঠে 
গিয়েছে । তা ছাড়া আগেকার দিনে সবর্ণেই বিবাহ হত ; এখন অসবর্ণ 
বিবাহ প্রায়ই হচ্ছে । ষাট বছর আগে পর্যন্ত কর্মবাড়িতে ব্রাহ্মণ ও 
শুদুদের জন্য আলাদা পধান্ত হত। তা ছাড়া ব্রাহ্মণরা ভোজন-দক্ষিণা 
পেতেন। আজ আর পান না। এখন ব্রাক্মণরা সকলের সঙ্গে একই 
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পংন্তীতে খান। 

শ্রাদ্ধের ঘটাও এখন অনেক কমে গিয়েছে । আগে নিয়মভঙ্গের দিন 
সর্বজনীন নমল্্ণ করা হত। এখন মান্র জ্ঞাতি ও 'নকট-আত্মীয়দেরই 
করা হয়। তা ছাড়া, যারা ব্রাহ্মণ নয়, তারা অশোচকাল ন্রিশ দিন থেকে 
দৃশ-পনেরো দিনে নামিয়ে এনেছে । 

শিক্ষারম্ভ বা হাতেখাঁড় দেওয়া প্রথা এখন উঠে গিয়েছে ৷ নামকরণের 
বেলাতেও তাই। আগেকার দিনের অনেক নাম এখন লপ্প্ত হয়ে গিয়েছে, 
যেমন গদাধর, জলধর, জগন্নাথ, পাতাম্বর, এককাঁড়, দুকড়ি, পাঁচকাঁড়, 
সাতকাঁড় ইত্যাদ ৷ মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই । এখন আর কেউ মেয়ের 
নাম রাখে না থাকমণি, পরশমণি, এলোকেশী, জগদম্বা, মহামায়া, 
কালীমাঁত ইত্যাঁদ। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘটেছে পোশাক-আশাকে 
ও প্রতিবেশীর সঙ্গে আচার ব্যবহারে । উনাঁবংশ শতাব্দীর মধ্যাহ পর্যন্ত 
সাধারণ লোক মাথায় শিখা রাখত ও ধূতি-চাদর ব্যবহার করত । মাথায় 
পাগাঁড় বাঁধত। সেলাইবিহধীন বসন ব্যবহার করা বাঙালণর নতার্ত্বক 
বৈশিষ্ট্য ছিল । শার্ট কামিজ রান ব্যবহার ছিল না। মেয়েদের গোড়ায় 
কোনো অন্তবশাস বা উত্তরবাস ছিল না। শাড়ীখানাই উপরের অঙ্গে 
জাঁড়য়ে রাখত । অন্তর্বাস ছিল না বলে মেয়েরা পাছাপাড় কাপড় 
প্রত। পাছাপাড় কাপড় পরা বংশ শতাব্দীর বিশের দশকের পর থেকে 
উঠে গিয়েছে । ছোটো ছেলেমেয়েদের হাফপ্যাণ্ট পরা রীতি ছিল না। 
ছেলেরা পাঁচ-সাত বছর বয়স পর্ধন্ত দিগম্বর থাকত । তারপর পাঁচহাতি 
কাপড় পরত। ছোটো মেয়েরা প্রথমে ফ্রক পরল ও বয়স্ক মেয়েরা 
অন্তবণাস ও উত্তরবাস 1হসাবে প্রথম শোঁমজ, তার পর শায়া, জ্যাকেট ও 
বরাউজ। নিমন্ত্রণ বাড়ি যাবার সময় একটা ভেলভেটের জ্যাকেট ও 
বেনারসী শাড়ী পরত । মেয়েরা এখন আবার অনেকে পাজামা, কামিজ 
ও সালওয়ার পরে । কেউ কেউ আবার প্যাণ্টও পরে । ম্যাকাসি পরাও 
ফ্যাশান হয়েছে। আবার অনেকে 1সগারেট খায় । উত্তরবাস ও অন্তবণসের 
একটা সার্থকতা আছে । 'কন্তু বাঁকগুলা কি? পণ্থাশ-ষাট বছর আগে 
পর্ধন্ত পুরুষরা চঁটিজুতা পরত । আপস যাবার সময় কেউ কেউ চীনা 
বাঁড়র বার্নস করা জূতা পরত ॥ মান উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাই প্যাণ্ট 
কোট ও. ওয়েস্টকোট পরত । তাদের টু্পও পরতে হত। সাধারণ, 
বাঙালীর প্যাণ্ট ও লনাঙ্গ পরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শুর? হল ।. 
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হাওয়াই শার্টের চলনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান। ছেলেবেলায় পূজার 
সময় আমাদের পোশাক কেনা হত দেশী তাঁতের ধুতি ও জারর কাজ 
করা ভেলভেটের কোট ৷ তা ছাড়া ছেলেরা নানারকম গহনা পরত । আর 
মেয়েদের গহনার তো পারসীমা ছিল না। এক-একজন গৃহস্থ বধূর 
পণ্টাশ-ষাট ভার গহনা থাকত । থাকবেই বানা কেন? সোনার ভার 
তো ছিল মান্র আঠারো টাকা । তবে অনেক গহনা এখন উঠে গিয়েছে, 
যেমন কোমরে সোনার গোট, নাকে নথ ও নোলক পরা । 

খেলাধূলা ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্রেও অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে। 
হা-ডু-ডু খেলাটাই খুব জনাপ্রয় খেলা ছিল । তা ছাড়া ছেলেরা নিয়মিত 
ব্যায়াম করত, লাঠি খেলত, কুন্ত লড়ত, সাঁতার কাটত ও মুগুর ভাঁজত। 
এখন এসব জনাপ্রয়তা হারিয়েছে । আরো যে-সব জরপ্রয় খেলা ছিল, 
তা হচ্ছে ড্যাংগুলি, মারবেল খেলা ও ঘড় ওড়ানো । এখন এসবের 
পরিবর্তে 'ক্রকেট, ফুটবল, ব্যাডমিণ্টন, হাঁক ইত্যাদি প্রচলিত হয়েছে। 
এখন খেলার মাঠে বাঙাল ছেলে ও মেয়েরা অসাধারণ দক্ষতা দেখাচ্ছে। 
আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে তর্জার লড়াই, পুতুল নাচ, যাত্রা প্রভৃতি প্রায় 
উঠেই গিয়েছে । যাকে এখন যান্রা-অভিনয় বলা হয়, তা প্রকৃত সেকালের 
যান্রাভিনয় নয়। থিয়েটার এখনো আছে, তবে িসনেমা বোঁশি জনাপ্রয় 
হয়েছে । 'সনেমার ছাঁবর পাঁরচালনায় সত্যাজৎ রায় ি*ব-পুরস্কার 
05০৪7 পেয়েছেন । তা ছাড়া রোডও এবং টি ভি থেকেও শহরবাসীরা 
বেশ আমোদ পাচ্ছে। বাঁড়র ভেতরের খেলার মধ্যে এককা-দুককা, 
ল£কোচুরি ইত্যাঁদ খেলা উঠে গিয়েছে । দশ-প'চিশ খেলাও তাই। 
তার পাঁরবতে” ক্যারাম, লুডো, স্নেক-আ্যাণ্ড ল্যাডারস ইত্যাদি স্হান 
পেয়েছে । বয়স্কদের মধ্যে দাবা ও পাশাখেলা এখনো কোথাও কোথাও 
প্রচলিত আছে। তবৈ তাসখেলার ক্ষেত্রে রঙের খেলার বদলে এখন 
ধব্রজ' খেলা প্রচালত হয়েছে । এসব গ্রামেও প্রচাঁলত হয়েছে। 

রান্নাঘরেরও পাঁরবতন ঘটে গিয়েছে । উনুনের স্থান আঁধকার করেছে: 
জনতা স্টোভ বা গ্যাস। মাটির হাঁড়ির পাঁরবর্তে আআলমিনিয়ামের 
হাড় ঃ পাথরের ও কাঁসার থালার পাঁরবর্তে আআলহুমানয়াম, স্টেনলেস 
স্টল ও পোরাঁসলেনের থালা-বাসন প্রচলিত হয়েছে । আর্থিক চাপ ও 
দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মাছ খাওয়া ও নানারকম ব্যঞ্জন রাধা হাস পেয়েছে। 
ফ্রিজের প্রচলনের ফলে একদিনের রান্না দু-তিনাঁদন খাওয়া অভ্যাস 
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হয়েছে। 
সেকালের তুলনায় বাঙালী জাবনে আজ যে পারবর্তন ঘটেছে, তা 
অভূতপূর্ব । এই অভূতপূর্ব পাঁরবর্তনকে সহায়তা করেছে মুদ্রণের 
প্রবতন, শিক্ষার প্রসার, সাহিত্যসজন, যন্ত্রাশল্প, পাঁরবহনব্যবস্থা এবং 
'নানা প্রদেশের ও বিদেশ লোকের সংস্পশ। 

কিন্তু এই অভূতপূর্ব পাঁরবর্তন ঘটলেও কতকগুলো মৌলিক 
উপাদান এখনো রয়ে গিয়েছে, যথা ষচ্তী পূজা, লক্ষীপূজা, ইতুপজা, 
জয়মঙ্গলবারের ব্রত, নবান্ন, শশতলাপূজা ইত্যাদি । এছাড়া আছে গোরুর 
গাঁড় ও ঘংটের ব্যবহার । এগুলো সবই আদি-অস্তাল ষুগ থেকে 
বাঙাল সমাজে সজীব রয়ে গিয়েছে । সেখানেই বাঙালীর নৃতাত্ীক 
চরিত্রের সূত্র ধরা পড়ে । 
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বাঙালী জীবনের অস্তাচল 


চে 


পণ্টাশ-ষাট বছর আগে পর্যন্ত বাঙালীর গৃহস্হালীতে ধামা, চুপাড়, 
জাঁতা, কুলো, ধুনচি, ঢেশক, হাতপাখা, হাগানাঁদস্তা ইত্যাদি ব্যবহৃত 
হত। বাসন-কোসনের মধ্যে প্রভূত পাথরের ও কাঁসার বাসন ছিল। 
পিতলের বাসনও ছিল যেমন পিতলের ঘড়া, পিলসূজ, প্রদীপ, রেকাবি 
ইত্যাদি । মাঁটর উনুনে মাটির হাীড়তে ভাত-ডাল রান্না হত । রান্নাঘরে 
দুরকম উনুন থাকত--আ'মিষ ও বিধবাদের জন্য নিরামিষ রান্নার জন্য । 
এখন আর মা1টর হাঁড়কঁড়তে রান্না করা হয় না। বাসন-কোসনও পাথর- 
কাঁসা-পতলের হয় না। আযালামানয়াম ও স্টেনলেস স্টল তাদের 
জায়গা দখল করেছে। রান্না-বান্নাও আর মাটির উনুনে হয় না। 
কেরো?সনের স্টোভ, জনতা”. ইলেকাট্রক বা গ্যাস উনযুনে রানা হয় । 


॥ দুই ॥ 


রান্না ভাত কাপড়ে ঠেকলে কাপড় “সকাঁড়, হয়ে যেত। আবার কাপড় 
বদলাতে হত। কোনো জায়গা “সকড়ি' হয়ে গেলে ন্যাতা-গোবর দিয়ে সে- 
জায়গাটা শুদ্ধ করা হত। লোক মেঝের ওপর আসন বা কাঠের গড় 
ওপর বসে খেত। খাওয়া হয়ে গেলে সেই জায়গাটা ন্যাতা-গোবর দিয়ে 
শুদ্ধ করে ফেলত । এখন “সকাঁড়' সংস্কার ও ন্যাতা-গোবর উঠে গেছে। 
এ-বেলার রান্না রেফরিজেরেটারে তুলে রাখা হয়, ঘাত্রে বা পরাদন খাবার 
জন্য। তাতে রেফারজেরেটার “সকাঁড়' হয় না। এখন মানুষ মাটির 
ওপর আসন বা 1?পশড় পেতে বসে খায় না। এখন চেয়ারে বসে টেবিলে 
খায়। এক্ষেত্রেও টোবল “সকাড়' হয় না। তাছাড়া, মেয়েরা আর 
শিলনোড়া নিয়ে বাটনা বাটতে বসে না। এখন গংড়ো মশলাতেই কাজ 
সেরে ফেলে । একই উনূনে আমিষ ও নিরামিষ. রান্না হয়। 1বিধবারা 
স্বচ্ছন্দে তা খায়। এক কথায় আগেকার দিনের শুচিতা ও সকাড় 
সংস্কার এখন বিলঃপ্ত হয়ে গেছে । 
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লোকে আগে গামছা পরে গাড়ু হাতে করে পায়খানায়ষেত । পায়খানা 
করবার পর গামছাটাকে কেচে ফেলত । এখন আর ওসব বালাই নেই ॥ 
লোকে পাঁরাহত কাপড় পরেই পায়খানায় যায়। গাড়ও িবলনপ্ত হয়ে 
গেছে । পায়খানা করবার পর “হাতেমাটি' করার রীতিও এখন আর নেই ॥ 
পায়খানায় গেলে কাপড় যে নোংরা ও অপাঁবন্র হয়ে যায়, এবোধ এখন 
আর নেই । অত্যন্ত ক্ষিপ্রগৃতিতে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এসব! 
পাঁরবতন ঘটছে । 

মেয়েরা আগে হাতে কাঁচের চুঁড় ও কপালে কাঁচপোকার টিপ পরতে, 
ভালবাসত। এখন হাতে 'িস্ট-ওয়াচ ও কপালে সিদুরের টিপ পরে । 
মেয়েদের পায়ে মল বা তোড়াও উঠে গেছে । মেয়েরা এখন আর বুক. 
পর্যন্ত ঘোমটা দেয় না । আগে মেয়েরা পায়ে জুতা পরত না। এখন, 
জুতা পায়ে দেওয়া একটা মর্যাদার চিহ হয়ে দাঁড়য়েছে। আঁভিজাত 
ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা আগে পথে বেরুত না । এখন তারা একা-একাই 
1সনেমা-থিয়েটার ও বাজার-হাটে যাচ্ছে । অনেকে আপিসেও যাচ্ছে, 
চাকাঁরর কারণে । 


তিন 


বাঁড়র ভেতরেরও অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে । বাঁড়র ভেতরে সেকালে, 
মেয়েদের দুটো বড় কাজ 'ছিল-_পান সাজা ও প্রদীপের সলতে পাকানো । 
এ-দুটোর কোনটাই এখন নেই। বাঁড়র ভেতর মেয়েরা ঘোমটা 'দিয়ে 
ঘুরে বেড়াত । ভাশুর-্বশুর বা অন্য কোন গুরুজন সামনে এসে পড়লে. 
সরে দাঁড়াত। ভাশ;র ও মামাম*বশুরের সঙ্গে ছৌয়াছণয় হয়ে গেলে 'ধান- 
সোনা” উৎসর্গ করতে হত। এখন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ভাশুর ও মামা- 
*বশ:রের সঙ্গে কথা বলে, একসঙ্গে বসে খায় ও গা ঘে'ষাঘোষ করে, 
িনেমা-থিয়েটারে বসে । 

প্রতি বাড়িতেই একটা করে আঁতুর-ঘর থাকত । সেখানেই বাড়ির বৌ- 
ঝিরা প্রসব করত। মেয়েদের একমাস অশুদ্ধ বা অপবিত্র অবস্হায় আতুর 
ঘরে থাকতে হত । ..একুশ "দিন বা একমাস পরে ষষ্ঠীপূজা না হওয়া 
পর্যন্ত শুদ্ধ হত না। এখন মেয়েরা হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে প্রসক 
করে বলে ষেটেরা পূজা, চারকৌড়ে। আটকৌড়ে ইত্যাঁদ উঠে গেছে । 
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সেকালে কোন বাড়িতে ঝি-চাকর ঢুকলে, আজীবন তারা সেই 
বাড়িতেই থাকত এবং বাড়ির লোকেরা তার সঙ্গে আত্মীয়তা করে তাকে 
“মাসী” পদাঁদ' ইত্যাদি বলে সম্বোধন করত । এখন লোকে তাদের 'কাজের 
লোক' বলে এবং তাদের নাম ধরে ডাকে । 


| চার ॥ 


এছাড়া, বাঙালশর ব্যবহারিক জীবনে আরও অনেক সংস্কার ছিল। 
সেকালের লোক ভিখারীকে কখনও ফিরিয়ে দিত না। তবে অশৌচকালে 
ভক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল । ভিক্ষা দিতে গিয়ে মেয়েরা কখনও দু-চার 
কণা চাল মাটিতে ফেলত না। তাদের বিশ্বাস ছিল যে ভিক্ষার চাল 
মাটিতে পড়লে, সে কন্যাসন্তান প্রসাঁবণণ হবে। সেকালে লোক সকালে 
কৃপণ বা নিঃসন্তান লোকের নাম করত না। তাদের 1ব*বাস ছিল যে 
ওর্‌্প লোকের নাম করলে সোঁদন তাদের অন্ন জ্‌টবে না। যাত্রার সময় 
'কেউ হাঁচলে, সেটাকে অমঙ্গল জ্ঞান করত এবং প.নরায় রে এসে 
অপেক্ষা করে তারপর যান্রা করত। তাছাড়া, লোক বি*বাস করত যে বাঁ 
চোখ কাঁপা, বা বাঁ অঙ্গ যাঁদ নাচে, তা হলে তার ক্ষাত হবে। 
টিকটিকি পড়াতেও 'বি*বাস করত । আরও বিশ্বাস করত যে মঙ্গলবারে 
বৃষ্টি নামলে 1তনাঁদন, আর শানবারে নামলে সাতাঁদন বৃষ্টি হবে। 
খেতে খেতে ধবষম' লাগলে বলত, কেউ তার নাম করছে । এছাড়া 
বৃহস্পাতবারে কেউ লেনদেন করত না। বৃহস্পাতিবারের বারবেলাটাও 
সব কাজে অশুভ বলে মনে করত । শাঁনবারে, মঙ্গলবারে ও জন্মবারে 
কখনও নববপ্র পাঁরধান করত না ! জন্মবারে বা জন্মমাসে কোন ক্ষৌরকর্ম 
বা কেশকর্তন করত না। মেয়েরাও ছেলের জন্মবারে বা জন্মমাসে নতুন 
কাপড় 'ভাঙত' না বা নূতন হাড় 'কাড়তো" না। রান্রিকালে মেয়েরা চুল 
বাঁধত না, বা সদর পরত না 3 কিংবা আয্ননায় মুখ দেখত না। বলত, 
সেরূপ করলে কুলটা হতে হবে। দাঁড়কাক ডাকলে, সেটা খুব অমঙ্গলের 
লক্ষণ বলে মনে করত । দৌকানীরা রাত্রে সচ বেচত না। রাত্রে কাল- 
পেঁচা ডাকলে, সেটাকেও অমঙ্গলের লক্ষণ বলে মনে করত। এছাড়া 
বারবেলা, কালবেলা ইত্যাদিতে কোন শুভকর্ম করত না। একাদশশীতে 
সধবা মেয়েদের মাছ খাওয়া অবশ্য কতব্য ছিল। 'ব*বাস করত যে 
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একাদশশতে মাছ না খেলে সে বিধবা হবে। ওহাদন মেয়েরা পায়ে 
আলতাও পরত । স্বামীর আগে মেয়েরা কখনও অন্নগ্রহণ করত না। 
স্বামী বা কোন গুরুজনের নাম উচ্চারণ করত না। নামের প্রথম বা 
পরিবর্তন করে তাদের নাম করত। কেউ এক চোখ দেখালে লোকে 
ভাবত অপরের সঙ্গে ঝগড়া হবে। এর প্রাতরক্ষার্থে তাকে দুচোখ বন্ধ 
করে দেখাতে বলা হত। 


॥ পাচ ॥ 


বাঙালী সমাজের রূপান্তরটা মাত্র নাগারক সভ্যতাকেই আচ্ছন্ন করে- 
নি, গ্রামীণ সভ্যতাকেও । যারা প্রথম গ্রাম থেকে শহরে বাস শুরু 
করোছিল, তারা গ্রামকেই শহরে তুলে 1নয়ে এসোছিল । আজ তার বপরাত 
প্রক্রিয়া চলছে । আজ গ্রামের লোকরাই শহরকে গ্রামে তুলে নিয়ে যাচ্ছে । 
নাগাঁরক সভ্যতার চটক আজ গ্রামের লোকের মনকে আচ্ছন্ন করেছে। 
ফলে বাঙাল? তার স্বকীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও এতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে । 
কিসের 'বানিময়ে 2 পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহের বিনিময়ে । সে সভ্য 
ভাল ক খারাপ তার বিচার আজ আর এখানে করব না। | 


৭৮ 


বাঙালী আরও হারিয়েছে তার স্বয়ন্তরতা 


বোঁশাদিন আগের কথা নয় । মাত্র দুশো বছর আগেও বাগলাকে “সোনার 
বাঙলা” বলা হত। তার কারণ, বাগলাই ছিল ধনোৎপাদনের উৎস। 
কাঁষপ্রধান দেশের অর্থনীতিতে বালাই ছিল প্রথম । খাঁনজ পদার্থ 
উৎপাদনেও বাঙলার ছল সেই ভূমিকা । নিত্যপ্রয়োজনীয় নানারকম 
শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনেও বাঙলা ছিল তাই। এক কথায়, অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে বাঙাল ছিল স্বয়ম্ভর॥ অর্থনোতিক উৎপাদনে বাঙালির ছিল 
একা ধিপত্য । 

কালের আবরতনে বাঙালির আজ আর সেই গৌরবময় আঁধকার নেই । 
এমনাকি নিত্য আবশ্যকীয় পণ্যের জন্য বাঙালি আজ পরমূুখাপেক্ষা । 

বগত দ?ুশো বছরের মধ্যে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে বাঙাল ক্রমশ হটে 
'গিয়েছে রাজস্থানীদের ও বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের আগমনে । তারাই 
আজ বাঙলার ধনোৎপাদন ক্ষেত্রের মহাপ্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে । 

দুশো বছর আগে বাঙলাকে যে সোনার বাঙলা" বলা হত তার কারণ 
ধনোৎপাদনে বাঙলাই ছিল ভারতে আদ্বিতীয় । নিত্যনোমিত্তিক প্রয়োজনীয় 
জিনিসপত্র বাঙলা নিজের ভৌগোলিক গশ্ডির মধ্যেই উৎপন্ন করত । 
নিজের অভ্যন্তরীণ চাঁহদা মিটিয়ে বাঙলা উদ্বৃত্ত সম্পদ বিদেশে রপ্তাঁন, 
করত। এ পারাস্থিতিটা সংপ্রাচীন কাল থেকেই বলবৎ ছিল । চিনি, 
মশলা সারষার তৈল, কাপড় ইত্যাদিতে বালা স্বয়ম্ভর ছিল । 

শ্রীস্ট-পূর্বকালের গ্রীস দেশবয় লেখক হালয়াস ও লুকেনের রচনা, 
থেকে আমরা জানতে পার যে ধান চাষের দ্বিগুণ তুলার চাষ হত। খনার 
বচনেও আমরা এর সমর্থন পাই। সরিষার চাষও প্রাচীন বাঙলায় খুব 
ব্যাপকভাবে হত । এটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক ব্যাপার । কেননা 
অনাদকাল থেকে বাঙালী সাঁরষার তৈলের সাহায্যেই রন্ধনক্রিয়া 
সম্পন্ন করে আসছে । সন্ধ্যাকর নন্দীর (শ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী ). 
'ামচারত' থেকে আমরা জানতে পার যে বরেন্দ্র দেশে এলাচের চাষ 
খুব ব্যাপকভাবে হত । অনুরূপভাবে অন্যান্য যে সব পণ্যের চাষ হত, 
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তার অন্যতম ছিল আদা, লঙ্কা, লবঙ্গ, দারঃচানি প্রভীত। বাঙলাদেশে 
এই সকল মসলা জাতীয় পণ্যের ব্যাপক চাষের কথা শুধু যে সন্ধ্যাকর 
নন্দ তাঁর 'রামচারিত'-এ বলে গিয়েছেন তা নয়। তাঁর বহুপূর্ে টলেমি, 
'পোঁরপ্লাস-এর নাবিকগ্রন্হকার ও অন্যান্য বৈদেশিক লেখকরাও বলে 
গিয়েছেন । বিশেষভাবে রোম সাম্রাজ্যে বাঙলার লঙ্কার বিশেষ আদর 
ছিল, এবং এক সের লঙুকার দাম ছিল ৩০ স্বর্ণ দিনার । বাঙলার মসালন 
ও নলেন গুড় রোম সাম্রাজ্যে বশেষ সমাদ্‌ত হত। কািদাসও তাঁর 
'রঘুবংশ-এ বাঙলায় ইক্ষ-চাষের ব্যাপকতার কথা বলেছেন। 


॥ দুই ॥। 


বাঙলার এই আর্থিক খাদ্ধ মধ্যযগেও বজায় ছিল। বস্তুত বাঙলার 
আর্থিক খাদ্ধিতে চমৎকৃত হয়ে মধ্যযুগের বৈদেশিক পরটকরা বাঙলা 
দেশকে 'ভূদ্বর্গ* বলে আঁভাহত করে গেছেন। সমসাময়িক বাঙলা 
সাহত্য থেকেও আমরা বাঙলার 'বপুল বৈষাঁয়ক এ*ব্ের কথা জানতে 
পারি। বাঙলার আর্ক সম্পদ প্রাতান্ঠত ছিল তার কৃষি ও শিল্পের 
ওপর । নদীমাতৃক বঙ্গভামি উৎপন করত প্রচুর পারমাণ কৃষজাত পণ্য । 
এই সকল কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল চাল, তুলা, ইক্ষদ, তৈলবীজ, 
সুপার, আদা, লঙ্কা ও নানাবিধ ফল। পরে পাট ও নীলের চাষও 
প্রভূত পরিমাণে হত। শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিকর্মে নিষুস্ত থাকত। 
কৃষিকে হাঁনকম্” বলে কেউ মনে করত না। এমন কি ব্লাহ্মণরাও কৃষিকর্ম 
করতে লঙ্জাবোধ করত না। সেকথা উয়ান চুয়াও বলে গেছেন। চণ্ডী 
মঙ্গলের কাঁবকগ্কন মনুকুন্দরাম লিখে গিয়েছেন যে, তাঁর সাতপুরুষ 
কুঁষিকর্মে নিষ্যন্ত ছিলেন । 

'শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে ছিল কার্পাস ও রেশমজাত ব্ত। সুক্ষ 
বস্ত প্রস্তুতের জন্য বাওলার প্রাসাদ্ধি ছিল যুগ ষুগ ধরে । দেশ-বিদেশে 
বাঙলার মসালনের চাহদা ছিল। এই জাতখয় বস্ত এত সুক্ষ ছিল যে 
একটি ছোট নস্যাধারের মধ্যে বিশ গজ কাপড় ভরাতি করা যেত । বাওলার 
শকরার প্রাসদ্ধিও সর্ব ছিল। চিনি তৈরির জন্য বাঙলার নিজস্ব 
পদ্ধাত ছিল। সে চিনি সাদা ধবধবে হত। এ ছাড়া, বাঙলায় প্রস্তুত 
হত শঙ্খজাত নানারূপ পদার্থ লৌহ, কাগজ, লাক্ষা, বারুদ ও বরফ । 
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বারভূমের নানা স্হানে ছিল লৌহপিণ্ডের আকর। তা থেকে লৌহ ও 
ইস্পাত তোর হত। বাঁরভূমের যে সকল স্হানে লৌহ ও ইস্পাতের 
কারখানা ছিল সেগুলি হচ্ছে দামরা, ময়সারা, দেওচা ও মহম্মদ নগর । 
এই সকল লোহা দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্্ত কলকাতা ও 
কাঁসমবাজারে কামান তৈরি হত । বলা বাহুল্য, এই লোহা ও ইস্পাত 
প্রস্তুতের জন্য বীরভূমের কারিগরগণ নিজস্ব প্রণালী অবলম্বন করত । 
বরফ তৈরির জন্যও বাঙলার [নিজস্ব প্রণালী ছিল । 

কিন্তু আজকের পাঁরাস্হিতি এর িপরাঁত দাঁড়য়েছে। এসব নিত্য- 
নৈমাত্তক জিনিস আজ বাঙলাকে অন্যপ্রদেশ থেকে আমদানি করতে 
হচ্ছে । ফলে দরিদ্রু বাঙালশীর (বাঙলার ৪৬ শতাংশ লোক দারিদ্যুসীমার 
'নচে বাস করে ) অর্থ আজ অন্যপ্রদদেশকে সমদ্ধ করছে ! 

কারখানা-শিজ্প স্হাপনের পরে আচার্য প্রফলললচন্দ্র রায়ের উদ্দীপনায় 
'ষে কয়েকজন উদ্যোন্তা কর্মবীরের ( যথা রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এন, 
সি. সরকার, করুণাকুমার কর, রত্ববন্ধু দত্ত, ফণিন্দ্রনাথ গ:প্ত, সাঁচ্চদানন্দ 
ভট্টাচার্য, সতাঁশচন্দ্রু রায়চৌধুরী, হেমেন্দ্র দত্ত, আলামোহন দাস, 
বারেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রণবীর চৌধুরী, আভাঁজৎ সেন প্রমুখ ) 
প্রয়াসে যে কশট শিল্প প্রতিজ্ঞান গড়ে উঠোছল, তা আজ বাঙাল?ীর 
হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ছিনিয়ে নিয়েছে হয় রাম্ট্র, নয়ত 
অবাঙালীরা। বাঙাঁলর হাতে বড় কারবার যে নেই, তা নয়। 
তবে সেগুলো রাস্ট্রের কর্ণধারদের আত্মীয়স্বজনের হাতে, নয়ত তাদের 
বেনামদারদের হাতে । এছাড়া, বাঙলার সমস্ত বড় শিজ্প অবাঙালণদের 
হাতে--হয় আবাসিক বা অনাবাঁসকদের হাতে । এসব প্রতিজ্ঞানে 
বাঙালীর মাত্র একটাই ভুমিকা আছে। সেটা হচ্ছে মজ?ুর, করাঁণক বা 
শ্রমিকের ভূমিকা । ব্যবসাক্ষেত্রে অবশ্য কিছ: বাঙালী এখনও টিকে 
আছে, তবে তারা অবাঙালর প্রাতযোগিতায় ধকছে। বস্তুত আর্থিক 
আড্যতার ক্ষেত্রে বাঙালণী আজ প্রায় অবলবাপ্তর পথে । 

শিক্ষাক্ষেত্রেও আজ বাঙালির অধঃপতন লক্ষণীয় । আচার্য জগদীশ- 
চন্দ্র, প্রফল্লেচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, সতৈন্দ্রনাথ বসুর দেশের ছেলেরা আজ 
উচ্চশিক্ষার জন্য বদেশে বা অন্য প্রদেশে যাচ্ছে । কেন? বাঙালীর এ 
সম্বন্ধে চিন্তা করার দরকার । 


॥ তিন ॥ 


বাঙালঈকে একজন “আত্মঘাত+ জাতি বলেছেন। বাঙাল"র বসনের দিকে 
তাকালেও তাই মনে হয় ॥ প্রাচীনারা অবশ্য এখনও শাড়ি পরেন ; কিন্ত 
নবীনাদের পাজামা, চুরিদার ও সালোয়ার পরার প্রবণতাই লক্ষিত হয়। 
দ্বিতাঁয় মহাযদ্ধের পরবতর্ঁকালে পুরুষরা ধুতি পাঁরহার করে প্যাণ্ট ও 
হাফহাতা সার্ট পরছে। বাঙালীর নিজস্ব চাঁটজুতাও আজ ল:প্ত হয়ে 
গেছে । তার স্হান অধিকার করেছে রবারের হাওয়াই স্লিপার । বস্তুত 
পোষাক-পাঁরচ্ছদের "দিক দিয়ে বাঙাল আজ এক বর্ণচোরা জাতে পরিণত 
হয়েছে। বাঙালীর যে এক নিজস্ব এীতিহ্য ছিল ও বৈষাঁয়ক জীবনে 
একদিন সে স্বয়ম্ভর ছিল, তা আমরা ভুলেই -গয়োছি। আমরা ক্লমশ্‌ 
এক জারজ সংস্কৃতি ও বৈষাঁয়ক জশীবনচর্যার দাস হয়ে পড়ছি। 
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নারী নির্াতনে দেশ গেল ভরে 


আজ পশ্চিমবঙ্গ গভশরভাবে এক কুৎাীঁসত সামাজক সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছে। আম নারী নিগ্রহের কথা বলছি। প্রাতিদিনই খবরের কাগজের 
পচ্ঠায় দ-চারটে করে নারণ নিগ্রহের সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। খবরগুলো 
পড়লে মনে হবে ষে সমস্যা ক্রমশ উৎকট থেকে উৎকটতর হচ্ছে । অন্তত 
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীধুক্ত জ্যোতি বসু মশায় বিধানসভায় 
যে পারসংখ্যান দিয়েছেন, তা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে নারী 
'নিগ্রহ প্রাত বৎসর বেড়েই চলেছে । মাত্র নারী ধর্ষণ সম্বন্ধে তাঁর প্রদত্ত 
পাঁরসংখ্যানগুলিই প্রথম বিবেচনা করা যাক । ১৯৯৩ সালের ৩ মার্চ ও 
১৯৯৪ সালের ৩০ মা তারিখে তিনি বিধানসভায় যে পাঁরসংখ্যান 
দিয়েছেন তা থেকে প্রকাশ পায় যে ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৪৯৬টি নারী 
ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল । এই সংখ্যা ব্‌দ্ধি পেয়ে ১৯৯০ সালে দাঁড়য়েছিল 
৫০৪, ১৯৯১ সালে ৬৬৩, ১৯৯২ সলে ৬৯২ ও ১৯৯৩ সালে ৭১২ । ধার্ধতা 
মেয়েদের মধ্যে আট নয় বছরের মেয়েও ছিল । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে 
সংখ্যাঙ্কগুলো দিয়েছেন তা থেকে এ রাজ্যে এ কুাঁসত সমস্যার সার্বিক 
চিন্রটা পাওয়া ষায় না। কেননা, প্রথম মেয়েরা বহ:ক্ষেত্রেই তাদের ওপর 
এই লঙ্জাকর অত্যাচার প্রকাশ করতে চায় না। "দ্বিতীয়ত, যারা প্রকাশ 
করতে চায়, প্ীলশের নাক্কয়তায় সেগুলি বহ:ক্ষেত্রেই থানার খাতায় 
নথিভূত্ত হয় না। তৃতাঁয়ত, গ্রাম থেকে যেসব নিরক্ষর ও নিরীহ কুমার? 
মেয়ে কর্মসংস্থানের প্রয়াসে কলকাতায় আসে এবং পরে সর্বক্ষণের কাজের 
লোক" হিসাবে কমণীনয়োগ পায়, তাদের মধ্যে আধিকাংশের সঙ্গেই, হয় 
নিয়োগকারী নিজে বা তার পাঁরবারগ্থ কেউ না কেউ দাদা” বাবা, 
ইত্যাদ সংশয়শূন্য সম্পক পাতিয়ে অবাধে তার্দের ধর্ষণ করে । তারপর 
তারা যখন অন্তঃসন্তা হয়ে পড়ে, তখন তারা লজ্জায় নিজেই আত্ম- 
ঘাতা হয়, আর তা নয় তো তাদের মেরে ফেলে আত্মহত্যার রূপ দেওয়া 
হয়। এসব ক্ষেত্রেও পুলিশ প্রভাবের শিকার হয়ে নীরব থেকে যায় ।, 


৮৩ চর 


॥ ঢুই ॥ 


পাঁরাস্হিতিটা বূঝবার জন্য, গত কয়েকদিন খবরের কাগজে নারী 
নিগ্রহের যে সব খবর বেরিয়েছে, সেগুলো এখানে তুলে ধরাছ। ৯ এীপ্রল 
১৯৯৪ তারিখেব কাগজে বোরয়েছে ৪ দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যাঁনং-এর 
ঘুটিয়ার শারফ এলাকার নারায়ণপ:র গ্রাম থেকে চারজনের একাটি দল 
একটি মেয়েকে তুলে নিয়ে গিয়ে তার ওপর ধর্ষণ করেছে । মেয়েটির 
অবস্হা চরম দেখে তাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভার্ত করা 
হয়েছে। প্াীলশ কারুকেই ধরোন। ওই তাঁরখের কাগজে আবার 
পাঁড়__বাঁকুড়ার গসিমলিপাল থানার জামদহরা গ্রামে এক রমণনকে ধর্ষণ 
করার জন্য আদিবাসঁ সমাজ আঁভযুক্তের বরুদ্ধে শীগরা" € মত্যুদণ্ড ) 
ফতোয়া জার করেছে । ১০ তারিখের কাগজে আরও পাঁড়-__দক্ষিণ ২৪ 
পরগণার জয়নগরের উত্তরপাড়া গ্রামে লক্ষী সরদার নামে এক গৃহবধুকে 
খুন করা হয়েছে । আবার ওই '্দনের কাগজে পাঁড় যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
যাদবপুর থানার িজয়পুর গ্রামে এক নয় বছরের মেয়ের শ্লীলতাহানি 
করেছে ওই স্হানের আদর্শ বিদ্যাপণঠের এক শিক্ষক । ওই দিনের কাগজে 
আরও পড়ি যে সাহত্য পাঁরষদ স্ট্রণটের নির্যাতিতা আলপনা ব্যানার 
উকলকে আদালত চত্বরেই মারধর করা হয়েছে । ১২ তাঁরখের কাগঞ্জে 
পাঁড় যে ডায়মণ্ডহারবার রোডে পুলিশ হানা দিয়ে দুই মধূুচক্র থেকে ১৮ 
জোড়া নারীপুরুষকে আপাত্তকর অবস্হায় গ্রেপ্তার করেছে৷ ১৩ এাপ্রল 
তাঁরখের কাগজে পাঁড়__বারাসাত থানার নবপল্লশীর তারক রায় নামে এক 
ব্যক্তি তার স্ত্রী স্বপ্নাকে পাচার করবার চেষ্টা করেছে। ওই তারিখের 
কাগজেই পড়ি যে বারাসাত হাবরা থানার এক যৃবক আট বছর বয়সের এক 
নাবালিকাকে ধর্ষণ করেছে । আবার ওই তারিখের কাগজে পাঁড় যে এক 
কাজের লোক' দিল্লী থেকে লিলুয়ায় তার বাড়তে পালিয়ে এসেছিল । 
তার মনিব তাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য এলে ওই মেয়েটির এক আত্মীয় 
কর্তৃক ক্ষরের আঘাতে নিহত হয়েছে । ১৭ তারিখের কাগজে পাড়-্বী 
জাল পালের ওপর অত্যাচার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এক অফিসার 
আঁভযুন্ত হয়েছে । ওই তারিখের কাগজে পাঁড় যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার 
বিভিন্ন স্হানে চারাটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে । ১৮ এপ্রল তারিখের কাগজে 
পাড় শিয়ালদা স্টেশনের ভেভর কর্তব্যরত কনস্টেবল এক গৃহবধূর 


৮৪ 


স্বামীর বুকের ওপর বন্দুক ঠোঁকয়ে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ 
করেছে । আবার ওই তারিখের কাগজে পাঁড়-_বারাসাতের নান্দনিক 
কোচিং সেপ্টার-এ স্বপন কর নামে এক শিক্ষক ওই কোচিং-এর এক 
ছান্রীর শ্লীলতাহানি করেছে । ২০ তারিখের কাগজে পাঁড়- মোঁদনী- 
পরের ডেবরা থানার প্রাথমিক স্বাস্হ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন ১৬ বছর বয়সের 
এক রোগিনীকে ওই কেন্দ্রের এক কর্মী ধষণ করেছে । ২৩ তারিখের 
কাগজে পাঁড়_-বদ্ধমান জেলার রায়না থানার দু'জন পুলিশ কনস্টেবল 
এক বিবাহিতা রমণীকে ধর্ষণ করেছে । ২৬ তাঁরখের কাগজে পাড় 
টিটাগড় থানার আল হায়দার রোডে এক িকলাঙ্গ কিশোরীকে বাড়ি- 
ওয়ালা ধর্ষণ করেছে । ওই দিনের কাগজেই পাঁড় যে শালগহাড়তে 
টাউন স্টেশন সংলগন রেল কোয়াটারে প্রদীপ চক্রবতর্শ নামে এক ব্যান্ত 
মল্লিকা রায় নামে এক “কাজের লোককে জোর করে ধর্ষণ করায় 
মেয়োট অন্তস্বত্বা হওয়ায় লঙ্জায় আত্মহত্যা করেছে । ওই দিনের কাগজেই 
পঁড়_-বীরভুম জেলার নানুর থানার বঙ্গছত্র গ্রামে এক িবাহতা 
মাঁহলাকে & জন গণধর্ষণ করে । ২৮ জুন ১৯৯৪ তারিখের “স্টেটসম্যান, 
পন্রিকার পাড় এক িতা 'ননজ ওরসজাত কন্যাকে দিনের পর দিন 
ধর্ষণ করে চলেছে । মানুষ যে পশুর চেয়েও অধম হয়েছে, এটাই তার, 
প্রমাণ। 

২৮ এ্রাপ্রল ১৯৯৪ খবরে প্রকাশ বাঁকুড়ায় নারীধর্ষণ ও নারী 
[িধাতনের.ঘটনা ক্লমশই বেড়ে যাচ্ছে । ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে নারী নির্যাতন 
সম্পর্কে আদালতে বিচারের সংখ্যা ছিল ১৩২০। ১৯৯৩ সালে ওই 
সংখ্যা হয়েছিল ১৩৫১॥ আদালতে বধূহত্যার মামলা থেকে দেখা যাচ্ছে 
পণ নিয়ে পারবারে অসন্তোষ, স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার বয়ে 
করা, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভাইনন ঘলে প্রচার করে িবাহতা বহ? 
তরুণীকে খুন করা । পরবতর দিনসমূহের খবরগুলো আরও ভয়াবহ 
ও বীভৎস । সেজন্য সেগুলো আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না। 


॥ তিন ॥ 


বস্তুতঃ বাঙলাদেশে নারীর আজ কোন নিরাপত্তা নেই। যে কোন 
সময় তারা ধান্ধাবাজ পুরুষের শিকার হয়ে নিগৃহীত হতে পারে। এ. 


৮ এ 


সম্বন্ধে ২৩ মে ১৯৯9 তারিখের এক সংবাদ হহবহ তুলে ধরাছ-_ 
“বনগাঁ, ২২ মে_ চাকরি দেওয়ার নামে ববাহতা এক যুবতাঁকে ভূল 
বুঝয়ে নিয়ে গিয়ে কলকাতার 'নাঁষদ্ধপল্লীতে 1বাক্ত করে দিয়েছেন এক 
ডান্তার, ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে । ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার 
পল্পশশ্রী কলোনীতে । প্রায় দেড় মাস সোনাগাছির নিষিদ্ধপল্লগতে 
নরকবাস করে গত মঙ্গলবার কোন রকমে বাড়তে পালিয়ে আসে ওই 
যুবতী আণমা সরকার (১৮)। অণিমার আভযোগের ভান্ততে প্রতারক 
ওই ডান্তার দ:গ্ণ সরকারকে €৫০) গ্রেপ্তার করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ । 
ইতিমধ্যে ধৃত ডান্তারকে জেল হাজতে রাখারও আদেশ দিয়েছে আদালত। 
এঁদকে পেশায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক দগ্গা সরকারের এ হেন কাণ্ড- 
কারখানায় পল্লীপ্রী কলোনির বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। 
বনগাঁ স্টেশনের রেলবাজারের কাছে পল্লশশ্রী কলোনিতে রাববার গেলে 
দেখা যায়, এলাকায় চাপা ক্ষোভ রয়েছে ওই ডান্তারের বিরুদ্ধে । আভিযুস্ত 
ডান্তারের বাড়ি চাকদহের 'বিষ্ুপুরে । সেখানে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েও 
রয়েছে তার। আঁণমা নিজেই এঁদন জানায়, প্রায় মাস চারেক আগে 
'বঘে হয় ওদের । স্বামী প্রদীপ সরকার লপ্দ্রিতে কাজ করতেন। বিয়ের 
পর আর্থক টানাটানি দেখা যায়। স্বামীও নিখোঁজ হয়ে পড়ে । পাড়ার 
ডান্তার দুর্গাবাবূই লোভ দেখায়, নার্সিং হোমে চাকার করে দেবে বলে 
বাড়তে না জানিয়ে হঠাৎই গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ডাক্তারের সঙ্গে কলকাতায় 
চাকারর আশায় বোরয়ে পড়ে আঁণমা । ডান্তারবাবুও তাকে না জানিয়ে 
হাজির করে সোনাগাঁছ অণুলের একটি বাড়তে । বাড়ির মালকিন 
মালতাঁ ওরফে মিনু রায়ের কাছে ১০ হাজার টাকায় 'বক্রি করে দেওয়া 
হয় আণমাকে। আমা জানতে পেরে প্রচুর কান্নাকাটি করে । এঁকে 
ডান্তারকাকাও উধাও । শেষমেশ জোর করে পালাতে চেষ্টা কঞ্জর। মিনু 
তাকে তখন মানিকতলার একটা বাঁড়তে নিয়ে গিয়ে তোলে । ১৭ মে 
কাকভোরে আঁণমা পালিয়ে আসে ওই বাড়ি থেকে । স্হানীয় যুবকরা 
ঘটনা শুনে আঁণমাকে মারূতি গাঁড় করে পেশীছে দেয় বনগাঁর বাড়িতে । 
এঁকে বনগাঁ থানার পীলশ এঁদন জানিয়েছে, গত বৃহস্পাঁতবারই 
ধূৃত ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে 'মনুর ডেরায় হানা দেয় তারা । যাঁদও মিনুসহ 
দলবল তখন উধাও । এঁকে স্হানীয় রেলওয়ে স্পোঁটং ক্লাবের 
সদস্যদেরও প্রচুর অভিযোগ ওই ভান্তারের বিরুদ্ধে। তাঁদের আভযোগ 
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অসৎ উদ্দেশ্যেই চেম্বার খুলেছেন ডান্তার । মাদক এবং নারী ব্যবসা 
দুই-ই চলছে সমানে । প্ীলশকে জানিয়েও লাভ হয়ান। (“আজকাল" 
২৩ মে ১৯৯৪)। 

আবার ২৪ জুন ১৯৯৪ তারিখের কাগজ পাঁড়--জলপাইগদাড়, ২৩ 
জুন-_ওদলাবাঁড়র ১৮ বছরের তরুণ মমতা মিদ্দাকে বিয়ের প্রলোভন 
দেখিয়ে পাচার করা হয়েছিল মথুরায়। সম্প্রতি সে সেখান থেকে 
পালিয়ে আসে, প্রথমে কলকাতায় এবং পরে কামরুপ এক্সপ্রেসে ওদলা- 
বাড়তে । ঘটনার সূত্রপাত এীপ্রলে । প্রাতবেশশ কানাই বিশ্বাস ও 
তার বন্ধ গোপাল সরকার মমতার দাদনকে মমতার জন্য 1বয়ের পান্র 
খজে দেওয়ার কথা বলে। দাদা রাজ হওয়ায়, তারা মমতাকে নিয়ে 
বিহারে রওনা দেয়। আট দিন পর ?ফরে জানায় মমতার বিয়ে হয়ে 
গিয়েছে। এঁদকে, মমতাকে বিহারের বদলে নিয়ে যাওয়া হয় মথ;রায় । 
পাঁচ হাজার টাকায় প্রথমে তাকে 'বাক্রু করা হয় বাঁথক 1সংয়ের কাছে। 
বাঁণক সিং আবার দশ হাজার টাকায় তাকে "বাক করে । মমতা 'ফিরে 
আসার পর সব ঘটনা জানাতে পেরে স্হাননয় মানুষ কানাই িব*বাসকে 
ধরে পিট্যান দিয়ে পুলসের হাতে তুলে দেয়। অপর আড়ুকাঠিটি 
এখনও পলাতক 1 


॥ চার ॥। 


নারী ধর্ষণই একমাত্র নার নিগ্রহ নয়। নারীর ্রঈলতাহানি, বধু- 
নিধন, পণ্য হিসাবে তাকে বাকি করা প্রভাত এর নানা রূপ আছে। 
সম্প্রতি সংঘাঁটত কলকাতার সা'হত্য পাঁরষদ স্ট্রটে আলপনাদেবীকে 
বিবস্তা করে তার ওপর তন চার ঘণ্টা ধরে যে অমানুষিক অত্যাচার ও 
তারাপুরে পলিশ কর্তৃক মেয়েদের প্রকাশ্যে বিবস্ত্রা করাও নারণ 'নগ্রহের 
জবলন্ত দঙ্টান্ত। এছাড়া আছে পণের কারণে বধীনধন । এটাও একটা 
গুরুতর সামাজিক সমস্যা । ১৯৯৪ সালের ৩১ মার্চ তারিখে বিধানসভায় 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পরিসংখ্যান পারবেশন করেছেন, তা থেকে প্রকাশ 
পায় যে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯২, এই পাঁচ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে ১৪০৪টা বধু- 
নিধন ঘটেছিল এবং ?নধনকারণরা প্রাতিক্ষেত্রেই অব্যাহতি পেয়েছিল । 
কিসের জোরে তারা অব্যাহতি পেল, তার প্রকৃত কারণ, একমাত্র ভগবানই 
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জানেন। তিনি আরও বলেছেন যে উন্ত সময়কালের মধ্যে ৮৯৪টি 
'ইভাটাজং-ও ঘটেছিল, তবে সে সব ঘটনার পুলিশ তদন্তে কেন দেরি 
হচ্ছে, তা তানি “দেখবেন? । 

আজ নারানিগ্রহ সংক্কান্ত ব্যাপারে যেসব ঘটনা ঘটছে, তা আতি 
আদিম সমাজেও ঘটে না। আজ আমরা যে এক আত বর্বর সমাজে 
বাস করছি, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই । মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মশায় 
বলেছেন যে কেন পুলিশি তদন্তে দোঁর হচ্ছে, তা তান “দেখবেন? সেটা 
তো সরকারি কর্তব্ই। তাঁর এই আশ্বাসবাণীর পিছনে নতুন কিছু 
নেই। কিন্তু এতাঁদন হয়নি কেন, সেটাই তো তাঁর জানাবার কথা । 

ইতিমধ্যে সমস্যা এমনই উৎকটতর হয়ে উঠেছে যে আমাদের মা- 
বোনদের পথে ঘাটে বেরুনো মুশাঁকল হয়ে দাঁড়য়েছে । সভ্যজগতের 
কোথাও নারী আজকের মতো অসহায় ও নিরাপত্তাহীন হয়ান। অথচ. 
যেটা বুঝতে পারাছি না, সেটা হচ্ছে আজকের বুদ্ধিজীবী সমাজ এ 
সম্বন্ধে নীরব রয়েছেন কেন? কথায় কথায় তো তাঁরা পদধান্রা থেকে 
শুরু করে 'ব্রগেড গ্রাউণ্ডে বিরাট সমাবেশের সঙ্গে সভা করেন। আজ 
তাঁরা নীরব কেনঃ আজ তাঁরা মা-বোনদের ইত্জত রক্ষার জন্য কোনও 
রূপ আগ্রহ, উদ্যম ও উদ্দীপনা দেখাচ্ছেন না কেন? প্রাতি নারীই যে 
মাতৃরূপিণী ও শান্তরযাঁপণী এটা কি তাঁরা ভূলে গেছেন ? 

অপর নারী যে নিজের মা-বোনের সামিল, সেটা আজকের বাঙালী 
সমাজের এক শ্রেণীর লোক সম্পূর্ণ ভূলে গিয়েছে । অথচ আমাদের 
ছেলেবেলায় তো এটা ছিল না। মেয়েরা তখন অসূযন্পশ্যা ছিল বলে, 
সূেদয়ের পৃবেই গঙ্গাসনান করে বাঁড় ফিরবে বলে, ভোর 
রাতেই একাকা বাঁড় থেকে বেরিয়ে কলকাতার নিন রাজপথ দিয়ে 
পায়ে হেটে গঙ্গার ঘাটে যেত, এবং আবার গঙ্গাস্নান সেরে পায়ে হে'টেই 
নাবরে বাঁড় ফিরত । কলকাতার রাতের নির্জন রাজপথ তখন তাদের 
কাছে সম্পূণ" নিরাপদ ছিল । আজ নারী সম্পর্কে মানুষের যে কুৎসিং 
মনোবৃত্তি ঘটেছে, তা সমাজতন্ববিদগণের অনুশীলনের িষয়বস্ত হতে 
পারে। শেষ খবরে জানা গেছে নারী ধৰ্ণের জন্য ভারতীয় দণ্ডাবাঁধ 
আইন সংশোধন করা হচ্ছে কঠোরতম শাস্তির জন্য । 
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বাঙালীর হুর্গতি 


নানা কারণে বাঙালী আজ খুবই কাঁহল অবস্থায় এসে পেশছেছে। 
অথচ একশোন-দঃশো বছর আগে পরন্তি আর্থিক জীবনে বাঙালী 
স্বয়ম্ভর ছিল । আজ তার ?নত্য আবশ্যকীয় সব ীজীনসই আসে পাশ্চিম- 
বঙ্গের বাইরে থেকে ॥ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ চাষবাস ও মজুরি থেকে যা 
সামান্য আয় করে, তার প্রায় সবটাই চলে যায় পশ্চিমবঙ্গের বাইরে । ফলে 
পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ দুর্বল ও [নিঃস্ব হয়ে পড়েছে । বঙ্গাব্দ চোদ্দ শতকে 
বাঙালণর এ দুগ্গাঁত তুঙ্গে উঠেছে । 

নিঃস্ব বাঙালী যা-ও বা কিছু সামান্য সয় করেছিল, তা বগত 
শতাব্দীতে হারিয়েছে শতাব্দীর সুচনায় বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দেওালিয়া 
হওয়ার ফলে, ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তুলার খেলার সর্বাআক জ;য়ার মন্ততায়, 
১৯৯৪৭-৪৮ সালের ব্যাঙ্কং সংকটে ও শেয়ার বাজারের হাতছানিতে । 
বর্তমানে সে আবার সবস্বান্ত হয়েছে ণচট” ফাণ্ডের প্রকোপে। 

চোদ্দ শতকের বাঙালী বেশি মার খেয়েছে শেয়ার বাজারে । শেয়ার 
বাজার থেকে পয়সা উপায় করতে হলে আবাশ্যকভাবে প্রয়োজন মোটা 
পণঁজ ও ঝাঁক নেবার অসীম ক্ষমতা । এ দুটোই বাঙালণর নেই । ফলে 
নিঃস্ব বাঙাল যতবার শেয়ার বাজার থেকে ফায়দা তুলতে চেয়েছে, তত- 
বারই আঙুল পীড়য়ে ঘরে ফিরেছে । শেয়ার বাজারের পাণ্ডাদের 
কায়দা-কানুনগুলোর সঙ্গে পারচয় না থাকলে এরূপই ঘটে। সাধারণ 
1বানিয়োগকারণদের শেয়ার বাজারের পাণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করবার 
জন্য সরকার ১৯৫৬ সাল থেকে শেয়ার বাজার নিজ নিয়ল্রণে এনেছে। 
কিন্তু সরকার 1নজেই শেয়ার বাজারের পাণ্ডাদের এসব কায়দা-কানুন 
সম্বন্ধে অনাভিজ্ঞ । ফলে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনলেও কোন ফল ফলে নি। 
পণ্াশের দশকে হরিদাস মগ্ড্রার ও নব্বইয়ের দশকে হর্ধদ মেহটার 
কেলেঙ্কারা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 


॥ ছুই ॥ 


'চারাঁদকে ঘা দেখাঁছ তাতে মনটা ভারী দমে যাচ্ছে । সবচেয়ে শোচনীয় 
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দৃশ্য যা দেখছি, তা হচ্ছে দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে 1বাচ্ছনতা- 
বাদের আত্মপ্রকাশ । মনে হচ্ছে, বাঁঝবা এবার দেশটা লণ্ডভণ্ড হয়ে 
যাবে। মনে পড়ে গেল অনেকাঁদন আগে এক ইংরেজের বলা এক উীন্ত। 
উইনস্টন চার্চিল একবার বলোছলেন, ভারত স্বাধীনতা পাবার যোগ্য 
স্তরে এখনও পেশীছায়নি। ভারতকে যাঁদ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তাহলে 
ইংরেজ এদেশে আসবার আগে ভারতের ষে অবস্থা ছিল, ভারত- আবার 
সে অবস্থাতেই ফিরে যাবে । ভারত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে ৷ তখন গান্ধজীর 
অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায়, আমরা চার্চলের কথায় খুব ক্ষুব্ধ 
হয়েছিলাম । চার্চিলকে আমরা অনেক কট? কথা বলেছিলাম । রজ্ট 
হয়ে সোঁদন আমরা চারঁ্চিলের ওই উীন্তর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলাম । 

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে । দেখলাম ভারতকে 'ছন্াবিচ্ছিন 
করেই স্বাধীনতা দেওয়া হল। সুতরাং জন্মসূত্রেই স্বাধীন ভারত 
বচ্ছিনতাবাদের ধবজা কাঁধে নিয়ে তার মহাযান্রা শুরু করেছে। 

স্বাধীনতার পর দেশে দেখলাম, দুরকম রাজ--ঠাণ্ডা রাজ, আর 
ডাণ্ডা রাজ । ঠাণ্ডা রাজের আমলেই দেখলাম দেশের সংহাতিকে বিনষ্ট 
করে আঁবভূতি হতে লাগল ভাষাভান্তক রাজ্যসমূহ । আজ আবার 
ডাশ্ডা রাজের আমলেও দেখাছি সেই একই প্রবণতা । দেশের সংহতি 
আজ নষ্ট হচ্ছে 'বাচ্ছন্নতাবাদের প্রকোপে । দেশের এঁক্য যে আজ বিপন্ন 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তবে এতে ঘাবড়াচ্ছেন না দেশের জনগণমন- 
আঁধনায়করা। তাঁরা বলছেন এটা 'িবশেষ কিছু নয়। নাচ-গানের 
সমারোহ করলেই দেশের সংহতি বজায় থাকবে । এরকম কথা আর 
একবার শুনছিলাম, বিধান ডান্তারের আমলে । তখন বনমহোংসবকে 
1তাঁন রূপাঁয়িত করতে চেয়েছিলেন সাহানা দেবীর নাচের মাধ্যমে । এ 
যেন মনে হচ্ছে যে দেশের সব সমস্যারই মকরধবজ হচ্ছে নাচগানের 
অনুষ্ঠান করে হৈ হৈ করা । কেবল ভয় পাই, এটা না শেষ পযন্ত 
নটরাজের প্রলয় নাচনে গিয়ে দাঁড়ায় । 

ইংরেজ আমলেই দেশের মধ্যে মোটামুটি একটা রাষ্ট্রীয় এক্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । ইংরেজ আসবার আগে যে ভারতে রাস্ট্রীয় এঁক্য 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়ানি, তা নয়। হয়েছিল, যেমন মোৌধ-সম্রাট অশোকের 
আমলে, গনপ্ত-সম্াট দ্বিতাঁয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে, পাল-সম্রাট ধর্মপালের 
আমলে ও মুঘল-সম্নাট আকবরের আমলে, কিন্তু সে সবই ভেস্তে গিয়ে- 
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বছল। ইংরেজ আসবার আগে ভারতের ইতিহাস তো তার সাক্ষ্য দেয়। 
আধপত্য প্রাতষ্ঠার জন্য যুদ্ধাঁবগ্রহ, রক্তারান্ত, িসংহাসন লাভের জন্য 
1পতাপযুরে, ভাইয়ে-ভাইয়ে মারামাঁর, কাটাকাটি, এটাই তো ছিল ভারত 
ইতিহাসের গতানগাঁতিক ধারা । আজ আবার সেই প্রবণতাই উৎকটভাবে 
প্রকাশ পাচ্ছে? এর কারণ কি ? 

কারণ একটাই । ভারত হল আপাত বৈষম্যের দেশ। এ বৈষম্য 
সর্বগ্রাসী ও নানারকম, -নৃতাত্তিক, সামাজক, ভাষাগত, সাংস্কীতিক, 
ধমগিত, জীবনচষণর বৈষম্য ইত্যাঁদ। 


॥ তিন ॥ 


ভারতের কোন নৃতাত্বিক এঁক্য নেই । মোটামহট, পাঁচটা 1বভিন্ন নর” 
গোষ্ঠীর লোক ভারতে বাস করে, যথা প্রটো-অস্ট্রালয়েড, নাডক, 
মেডিটেরোনয়ান, আলপীয়-দিনারক ও মঙ্গোলয়েড। এই পাঁচ নরগোম্ঠীর 
লোক ভারতের মহামিলনক্ষেত্রে এসে মিলেছে । এই পাঁচ নরগোম্ঠীর 
লোক মোটামটি ১০৩৫টা মাতৃভাষায় কথা বলে। এগুলো আধণ দ্রাবিড় 
ও মুণ্ডারণ ভাষাভুন্ত । এদের সকলেরই মধ্যে ফোনোটকস্‌, এাটমোলাঁজ, 
মরফোল জি, ?সনট্যাক্স ও সেমাণ্টিক্স-এর পার্থক্য আছে। উত্তর ভারতে 
প্রগালত বর্ণমালাসঘূহের সঙ্গে দাক্ষণ ভারতের বর্ণমালাসমহের রূপগত 
বৈষম্যও লক্ষিত হয়। 

এ বৈষম্য মান্র নতাত্বক ও ভাষাগত নয়। সামাজক, সাংস্কীতক 
ও ধমশয়ও । মূলগতভাবে সমাজের ন্যুনতম সংস্হা হচ্ছে পাঁরবার, এবং 
পাঁরবারকে স্বীকাত দেওয়া হয় িবাহ"দ্বারা। শকন্তু ভারতে যত জাতি 
আছে তার চেয়ে বোশ বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। একের 'বাঁধর সঙ্গে 
অপরের মিল নেই । উত্তর ভারতে মামাতো 'িসতুতো ভাই-বোনের মধ্যে 
বয়ে হয় না। অথচ দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গায় এটাই হচ্ছে 
বাঞ্ছনীয় গববাহ ॥। সেখানে মামা-ভাগ্নীর মধ্যে বিবাহও 1বাধিসমমত 
ণববাহ। উত্তর ভারতের আধকাংশ অণুলে বধুর সিশিথতে 'সি“দুর দানই 
দববাহের মূল অনুষ্ঠান এবং এটাই সধবা রমণীর চিহ, কিন্তু দাক্ষিণ 
ভারতে দপ্দর দান প্রথা নেই । সেখানে কণ্ঠে তালিবন্ধনই (১ 
প্রধান অনুষ্ঠান, এবং এটাই সধবা স্ত্রীলোকের “চিহ । আবার আঁদি- 
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বাপীদের মধ্যেও নানারকম বীববাহ-প্রথা প্রচলিত আছে । এক্ষেত্রেও উত্তর 
ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কোন সাদশ্য নেই। আবার উত্তর-পূর্ব 
সীমান্তের আদিবাসীদের মধ্যে বিধবা শাশুড়ি ও বিধবা বিমাতাকে 
বিবাহ করার প্রথা প্রচলিত আছে । কেরলের নায়ারদের মধ্যে প্রচলিত 
বিবাহ অন্যত্র দষ্ট হয় না। বহুপাতিক ?ববাহ দক্ষিণ ভারতে টোডাদের 
মধ্যে ও 1হমালয়ের পাদদেশদ্হ অণ্ুলে দ্ট হয় । অন্যন কিন্তু তা নেই। 
আছে কোনও কোনও জায়গায় দেবরণ প্রথা ৷ তাছাড়া, বাহে মাঙ্গলিক 
আচার (যাকে আমরা স্ত্রী-আচার বলি ) তা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অণুলে 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের । 

ভারতের 'বভন্ন অণুলের অশন-বসনের িচিন্রতাও আমাদের চোখের 
সামনে তুলে ধরে জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালশীর অনৈক্য। বাঙলা, আসাম 
ওঁড়শা ও পৃর্বউপকূলের প্রধান খাদ্য চাউল । চাউল [সিদ্ধ করে খাওয়া 
হয়। উত্তর ভারত, পাঞ্জাব, হাঁরয়ানা ও অন্যন্র প্রধান খাদ্য গম । গম চূর্ণ 
করে জল 'দিয়ে মেখে রুটি তোর করে সে'কে খাওয়া হয় । আবার পশ্চিম 
উপকূলস্হ অনেক জাতির প্রধান খাদ্য বজরা ও রাগি। বাওলা, আসাম 
ওঁড়শা ও আরও দু এক প্রদেশের লোকরা মাছ খায়। অন্যত্র মাছ খায় 
না, কিন্তু মাংস খায়। প্রাচ্য প্রদেশের লোকরা সাঁরষার তৈল দিয়ে রন্ধন- 
ক্রিয়া সম্পন্ন করে। উত্তরপ্রদেদের লোকরা কিন্তু ঘি ব্যবহার করে। 
রম্ধনক্রিয়ায় পশ্চিম ভারতের লোকরা তিলের তেল ও দক্ষিণ ভারতের 
লোকরা নারিকেল তেল ব্যবহার করে। মান্র খাদ্যের দক 'দয়ে নয়, 
বসন-ভূষণের দিক 1দয়েও ভারতের 'বাভনন অণ্ুলে এক বিচিত্রতা দ্ট 
হয়। পশ্চিম বাঙলার মেয়েরা (বিধবা ছাড়া ) পাড়-বাঁশষ্ট শাড়ি পরত । 
[বিহার ও উত্তর প্রদেশের মেয়েরাও তাই । তার মানে তারা সেলাইবিহীন 
বস্দর ব্যবহার করত । 1কন্তু রাজস্হান ও পাঞ্জাবের মেয়েরা সেলাই বিশিষ্ট 
বসন পরে । রাজদ্হানের মেয়েরা বর্ণাঢ্য ঘাঘরা পরে । পাঞ্জাবের মেয়েরা 
পাজামা ও কামিজ পরে। পশ্চিম ভারতের মেয়েরা কাছা দেয়। অন্য 
জায়গার মেয়েরা কাছা দেয় না। পরুষদেরও ধুতি নানা জায়গায় নানা 
কায়দায় পরা হয়। বাওলায় চাঁট-জতা ব্যবহারই প্রচাঁলত ছল । 'কন্তু 
উত্তর ভারতের লোকরা গোড়ালি-বাশষ্ট জ?তা পরত । সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে ষে ভারতের লোকের সামাজিক ও জীবনযাত্রা প্রণালীর কোনও 
একতা নেই। 
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ভারতের লোকের ধায় একতাও. নেই। দুর্গাপূজা, দশেরা, 
দেওয়াল, হোল প্রভৃতি উৎসবগলকে আমরা জাতীয় উৎনব বাঁল। 
কিন্তু এসব উৎসব পালনের সময়কাল ও মর্যাদার দিক দিয়ে দেশের 
'বিভন্ন অণুলে বৈসাদশ্য লক্ষ্য হয়। বাঙলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দগ্গেৎসব । 
কিন্তু সংলগন বহার প্রদেশে তা নয়। সেখানে কার্তিকী বচ্ভীতে 
অন:জ্ঠিত 'ছট” পরবই বছরের শ্রেষ্ঠ উৎসব। উত্তর ভারতে বোধ হয় 
“হোলি ও পশ্চিম ভারতে “দেওয়ালশ'ই শ্রেষ্ঠ উৎসব। এতো গেল 
সমান্টর ব্যাপার ৷ ব্যান্তর দক থেকেও ধায় বিভেদ অসাধারণ । কেউ 
বৈষ্ণব, কেউ সৌর, কেউ গাণপতা, কেউ শৈব, কেউ শান্ত, কেউ তান্ত্িক, 
কেউ আস্তিক, কেউ নাস্তিক ইত্যাদি । আবার এসব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 
অসংখ্য সম্প্রদায় আছে। 

এক কথায় সর্ব বিষয়েই ভারত এই আপাত ?বভেদ ও 'বাচ্ছন্নতার 
স;রে বাঁধা । সুতরাং আজ যাঁদ ভারতে 'বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা প্রকাশ পায় 
তাতে আশ্চর্য হবার কিছ; নেই । 


॥ চার ॥। 


কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী হলে ি হবেঃ কলকাতায় বাঙালী 
আজ পরবাসী । কেননা, কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বাসস্থানেরও 
অভাব ঘটছে । শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যখন কিছুকাল আগে 
এক রাজস্হানাী ভদ্রলোক দাবি করেছিলেন যে রাজস্থানের সবচেয়ে বড় 
শহর হচ্ছে কলকাতা । কথাটার মানে বুঝলাম বখন উনিন ওর ব্যাখ্যা 
করলেন। বললেন, রাজস্হানেরও অনেক শহর আছে, 'কন্তু সেসৰ 
শহরের কোনটাতেই এত রাজস্হানী বাস করে না, যত বাস করে 
কলকাতায় । যে হারে ইদানীং কলকাতায় রাজস্হানঈদের সংখ্যা বাড়ছে, 
তাতে এরকম ডীন্ততে আশ্চর্য হবার কিছ? নেই । কিন্তু বাঙালীর এই 
শোচনীয় অবস্হার জন্য দায়ী কে? বাঙাল নিজেই। বাঙালীর 
উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। আজ এসব সমস্যার দিকে তাকাবার 
বাঙালীর সময় নেই ! না আছে তার উদ্যম-উৎসাহ, না আছে সংগ্রামী 
মন। বাঙাল? যে এসব গুণের আঁধকারী নয়, তা বলাছ না। কিন্তু 
তার সমস্ত উদ্যম-উৎসাহ ও সংগ্রামী মন আজ চলছে বিপথে | তার উদ্যম- 
উৎসাহ ও সংগ্রামী মন আজ আত্মকলহে িয়োজিত। মাত্র এক দলের 
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সঙ্গে অপর দলের কলহ নয়। নিজ দলের মধ্যেই মতানৈক্য, ছ্ন্ব ও 
সংঘর্য। তাছাড়া আছে অপর দলের প্রতি আগ্রাসন, আঘাত ও অঘটন । 
এসব দেখে মনটা প্রায়ই খারাপ হয়ে যায়। অনেক সময়ই মনে হয় যে 
কলহ, মারামারি, কাটাকাটি করেই বুঝি বাঙালগ জাতটা খতম হয়ে 
যাবে। বাঙালীর মত এক প্রাতিভাশালণ জাতির যে এরকম দ:দর্শা হতে 
পারে, তা অকল্পনীয় । আতি প্রাচীনকাল থেকেই এ জাতটা সারা ভারতে 
প্রাতভাশালী জাতি বলে পাঁরাঁচত ছিল । বাঙালা জাতির এ পাঁরাচাতিটা 
"ছিল উত্তর ভারতের মানুষের বনামে । এর কারণ নৃতাত্বক। সেটা 
আমি আলোচনা করেছি আমার “ভারতের নৃতাঁত্বক পাঁরচয়” গ্রন্হে। 
সেজন্য তার পুনরাবৃত্তি আর এখানে করব না। মান্র কিছু এতিহাসিক 
তথ্য এখানে দেব। ন্ডক আর্ধরা যখন পণনদের উপত্যকায় এসে 
বৈদিক সভ্যতার পত্তন করোছিল, তখন থেকেই তারা দুচক্ষে দেখতে 
পারত না আর্ধভাষাভাধী আলপাঁয় বাঙালীদের । বাঙালীদের তারা 
ঘৃণা করত । তারা বাঙালীদের নাম 1দিয়োছল “বয়াংাস' | ঈর্ধার বশীভূত 
হয়েই তারা এটা করেছিল । ঈর্ধার কারণ, বাঙালীর শৌর্ধবীযণ শিক্ষা- 
দীক্ষা, উন্নত জীবনচ্ণ, উচ্চতর ধর্ম ও ধর্মস্হান। তবুও বোঁদক 
আরদের মধ্যে যারা উদারমনা ছিল, তারা গোপনে বাঙলায় আসত 
তীর্ঘযান্রা করতে । তবে এর জন্য তাদের শান্ত পেতে হত প্রায়শ্চিত্ত 
করে। তারপর বোদক আর্ধরা যখন সাংস্কাতক 'দিণ্বিজয়ে বেরিয়ে 
পুবঁদিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করল, তখন 
তারা ধাক্কা খেল বাঙালী ও প্রাচ্দেশের লোকদের কাছে। বহদন 
তাদের বিদেহ পর্যন্ত এসে অথর্ব হয়ে বসে থাকতে হয়েছিল। এই 
বাঙাল? ও প্রাচ্য দেশের লোকদের শৌর্ধবীর্যের কথা শুনেই দণ্বিজয়ী 
গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ফিরে গিয়েছিল বিপাশা নদীর পশ্চিম তর 
থেকে । পরবতাঁকালে আর্ধরা ষখন দলে দলে বাঙলায় এল, তখন তাদের 
ভুলে যেতে হয়েছিল নিজেদের শ্রেষ্ঠ দেবতাদের যথা ইন্দ্র, বরুণ 
ইত্যাদি), এবং তারা পূজা করতে আরম্ভ করেছিল বাঙলার দেবদেবাঁদের । 
তাদের নিয়েই রচিত হল প:ুরাণসমূহ । বোদক ধর্মের পরিবর্তে 
পৌরাণিক ধর্মেরই জয়জয়কার হল ॥ এমন কি সাহত্য রচনার ক্ষেত্রেও 
এক বৈপ্লাবক পাঁরবর্তন ঘটল । বাঙালন? কাব্য-রচনায় যে নতুন রাত 
উদ্ভাবন করল, তা 'গৌড়ণয়' রীতি নামে আখ্যাত হল। সেই রীতিতেই 
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জয়দেব রচনা করলেন, তাঁর অমর গতিকাব্য গণীতগোবিন্দ । 

মুসালম আমলে আরও যুগান্তকারী পাঁরবর্তন ঘটল । যেসব 
দেবদেবী ঝোপজঙ্গলে বা পৰতকন্দরে আঁধচ্ঠিত ছিলেন তাঁরা প্রতিষ্ঠা 
পেলেন হন্দসমাজে । বাঙালী নিজ প্রাতভা বিকশিত করল এক 
সমৃদ্ধশালী সাহত্য রচনা করে-_চর্ধাগীতি, পদাবলী ও অনুবাদ 
সাহত্য, মঙ্গলকাব্য ও চৈতন্যের জীবন-চরিতে । বাঙাল সে প্রতিভা 
আরও াবকাশিত করল নানারুপ স্মাতিগ্রন্হ রচনায় । ভবদেব, জীমৃত- 
বাহন, রঘুনন্দন প্রমুখেরা নতুন নতুন বিধানগ্রন্হ রচনা করলেন । 
তারপর ইংরেজ আমলে বাঙালী কর্মকার পণ্াননের সহায়তায় চাল“স 
উইলকিনস 'িমণণ করল বাংলা হরফ । তার ফলে বৈপ্লাবক পাঁরবত“ন 
ঘটল শিক্ষা ও সাহত্য প্রসারের ক্ষেত্রে । এক নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
স:ষ্টি হল, যারা উত্তর ভারতের স্কুল কলেজে 'নিষুন্ত হয়ে উত্তর ভারতকে 
শাক্ষিত করে তুলল । এই শিক্ষিত সমাজই নেতৃত্ব গ্রহণ করল স্বাধীনতা 
আন্দোলনের, যে আন্দোলনের পাঁরণাঁতিতে ভারত থেকে -ইংরেজের মহা- 
প্রস্হান ঘটল । বাঙালীর এই প্রাতিভা দেখেই গোখলে উদাত্তকণ্ঠে 
বলেছিলেন--হোয়াট বেঙ্গল 'থিঙ্কস্‌ টুডে, ইশ্ডিয়া 1থগুকস: টুমরো 1, 

কিন্তু আজ সেই প্রাতিভাশালী বাঙালন জাত জীবনের সকল ক্ষেত্রেই 
হটে যাচ্ছে । একটা প্রাতভাশালী জাতির আজ যে শোচনীয় অবনাঁত 
ঘটছে, তা সাত্যই খুব দুঃখের বিষয় ॥ এর একমান্র কারণ বাঙালশ আজ 
আত্মকলহে প্রমত্ত হয়ে অগ্রগতির সুযোগ ও স্াবধা করে 'দিচ্ছে অপরকে । 
এ আত্মকলহ আজ এমন এক স্তরে গিয়ে পেশছেছে ষে পরস্পর 
পরস্পরকে গালিগালাজ দেওয়াটাই প্রাতভার একটা বৈশিষ্ট্য হয়ে 
দাঁড়য়েছে। অথচ এক সময় বাঙালীর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দিল না। 
বাঁঙ্কমের কথাই ধরা যাক। বাঁঙওকম বলোঁছিলেন--সকলেরই 'বশবাস 
বাঙালৰ চিরকাল দ;র্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্্রীস্বভাব, চিরকাল 
ঘাস দেখলেই পলাইয়া যায় । যে বলে চিরকাল বাঙালীর এই চরিত্র, 
চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বস্ত্রাঘাত 
হউক, তাহার কথা মিথ্যা । বাঙালী ক এখনও আত্মকলহের বলি হয়ে 
থাকবে £ আত্মকলহ বিলোপ করে, সে আজ আত্মীবক্রম প্রকাশ করুক, 
এটাই হোক আজকের বাঙালীর সাধনা । কবিগ-র:র সঙ্গে সে বলে উঠুক 
--ডিথাঁল যখন উঠেছে বাসনা / জগতে তখন কিসের ডর ।, 
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ঘটনাপঞ্জী 


ঘটন! 


স্বামশ বিবেকানন্দের চিকাগো বক্তৃতা । 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠা । 
কলকাতায় ভূমিকম্প । 
বুয়ার যুদ্ধ ও চাউলের দাম বৃদ্ধি। 
প্লেগ মহামারী । 
কলিকাতা ইলেকাট্রক সাপ্লাই করপোরেশন গঠিত । 
মহারানী ভিকটোরিয়ার মৃত্যু ৷ 
স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু । 
কলকাতায় ইলেকান্টরক ট্রাম প্রবর্তন। 
বঙ্গদেশ দ্বিখাণ্ডত। প্রতিক্রিয়ায় বিলাতী পণ্য বজজন ও স্বদেশী 
আন্দোলন । | 
অনুশীলন সাঁমাতি গঠন । 
বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ার ফলে বহু বাঙালীর 
সর্বনাশ। 
কলিকাতা বিশবাঁবদ্যালয় কর্তৃক আইন কলেজ স্ছাপন। 
মোহনবাগান কর্তৃক. ন. 4 81610 জয় । 
দিল্লশর দরবার ।. ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে 
স্থানান্তারত। বঙ্গভঙ্গ নাকচ । 
শহর উন্নয়নের জন্য ক্যালকাটা ইমপ্রঃভমেন্ট ট্রাস্ট গঠিত । তুলার 
খেলার পদাঙ্কে জুয়ার প্লাবন। 
রবসন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাঞ্চি। 
প্রথম মহাযুদ্ধ । 
জামণন ডুবো জাহাজ “এমডেন'-এর বঙ্গোপসাগরে হানা, মাদ্রাজে বোমা 
বর্ষণ ও সুন্দরবনের দিকে অগ্রসর | 
স্যাঙলার কামিশন। * 
জািয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড; প্রতিবাদে রবঈন্দ্রনাথের নাইটহ্‌ড 
ত্যাগ । 
ইনক্রুয়েঞা মহামারী । 
কাঁলকাতা বিশবাবদ্যালয়ে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা । 


৯৬ 


১৯১৯৯ 
১৯২০ 
১৯২১ 
১৯২২ 
১৯২২ 
১৯২৪ 
১৯২৪ 
১৯২ 
১৯২৬ 
১৯২৫ 
১৯২৬ 
১৯২৮ 
১৯৩০ 
১৯৩০ 
১৯৩৯ 


১১৩৪ 


১৯৩৪ 
১৯৩৪ 
১৯৩৬ 
১৯৩৮ 
১৯৩৯-৪৫ 
১৯৪১ 
১৯৪১৯ 
১৯৪২ 
১৯৪৩ 
৯৯৪৩ 
১৯৪৩ 
১৯৪৩ 
১৯৪৪ 
১৯৪৬-৪৭ 
১৯৪৭ 
১৯৪৭ 


কলকাতায় প্রথম বিমান অবতরন। 
কলকাতায় রিকশার প্রবর্তন । 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন। 
চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক স্বরাজা পার্টি গঠন । 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সিম্ধ্সভ্যতা আঁবত্কার। 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু । 
কলকাতায় বাস প্রবর্তন । 
চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ৷ 
কলকাতায় কলিকেট খেলার জন্য বিলাতের [্. ০. ০. ক্লাবের আগমন । 
সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু 
হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা । 
কলকাতায় বেতার প্রবতণন । 
আইন অমান্য আন্দোলন । 
সূধসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লণ্ঠন । | 
সিমপসন হত্যা ও বিনয়-বাদল দীনেশের সঙ্গে রাইটাস 'বাজ্ডিং-এ 
তআালন্দ যুদ্ধ? । 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বি“ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর 
হন। 
সূর্যসেনের মৃত্য । কলকাতায় ঝনাঝানয়া রোগের প্রকোপ । 
বিহার ভূমিকম্প ও কলকাতায় তার তীর অনুভূতি । 
অল ইন্ডিয়া রোডিয়ো স্থাপন । 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ | 
সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান। 
রবঈন্দ্রনাথের মৃত্যু ' 
আগস্ট বিপ্লব ও মেদিনপুরে বকঙ্প সরকার গঠন । 
নেতাজী সুভাষচন্দ্র কর্তৃক আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন । 
কলকাতার রাজপথে হাজার হাজার দভিকক্ষরিষ্ট নরনারধর মতত্যু॥ 
তেভাগা আন্দোলন । 
কলকাতায় জাপানী বোমারুর আক্রমন | 
রেশনিং প্রথা প্রবাতিত। 
হিন্দ:-মসলমান দাঙ্গা । 
স্বাধীনতা লাভ ও বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়া। 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'জনসঙ্ঘ' দল গঠন। 


৯৭ ্ 


১৯৪৭ 


১৯৫১ 
১৯৫২ 
১৯৫২ 
১৯৫২ 
১৯৫৩ 
১৯৫৩ 
১৯৫৭ 
১৯৫৮ 
১৯৬২ 
১৯৬৪ 
১৯৬৭ 
১৯৬৯ 
১৯৬৯ 
১৯৭১ 


৯৯৭২ 
১৯৭৭ 
১৯৭৬ 
১৯৭৭ 

১৯৮২ 
১৯৮৪ 
১৯৮৫ 
১৯৮৬ 
১৯৮৭ 

১৯৮৭ 
১৯৯২ 

১৯৯৩ 

১৯৯৪ 
৯৯৯৪ 


শেয়ার বাজারে"মল্যপতন হেতু বহ? ব্যাঞ্কের দেউলিয়া হওয়া ও 
বাঙালীর সর্বনাশ । 

ভারতের পণ্যবার্ধকী পাঁরকঞ্পনার সূচনা । 

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্থাপিত। 

এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির ফলে ধৃন্ধুমার ক।ণড। 


. রেশানিং প্রথার অবলহঞ্চ। 


শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ॥ 
সালে তেনাঁজং নোরগে ও এডমণ্ড হিলারি কর্তৃক এভারেস্ট শুঙ্গ জয়। 


, ,সোভিয়েট নেতাদ্বয় বুলগোনন ও ক্লুশ্চেভের ভারত সফর । 


ইংল্ডের রানী এলিজাবেথের ভারত সফর। 
ডান্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যু ৷ 

রেশানং প্রথার পুনঃ প্রবর্তন । 

অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যযুন্তষণ্ট সরকার গাঠিত। 
বামফ্রন্ট সরকার গঠিত । 

চারু মজুমদারের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলন । 
স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত বাংলাদেশ থেকে ৭৫ লক্ষ শরনাথ+র 
ভারতে প্রবেশ । 

চারু মজ:মদারের মতযু । 

জ্যোতি বস্গর নেতৃত্বে বামফ্রণ্ট সরকার । 
নজরুল ইসলামের মততযু । 

কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র স্থাপিত । 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি গঠিত । 
ভূপালে গ্যাস দুর্ঘটনায় ২০০০ হত । 
নন্দন, প্রতিষ্ঠা । 

পগঃ বঃ বাংলা আকাদেমি প্রতিষ্ঠা । 

পঃ বঃ নাট্য আকাদেমি প্রতিষ্ঠা । 

সত্যজিত রায়ের 7.০8199 7)? [70108] প্রাঞ্ধি। 
সত্/জিত রায়ের 95০4২ প্রাঞ্থি। 

দ্বিতীয় হাওড়া সেতুর উদ্বোধন । 

শতাব্দীর সমাঞ্চি। 

সত্মিতা সেনের ণবশ্বসমন্দরগ' খেতাব প্রাপ্তি। 


